রা 
1811,]) 011 1801 


1১11৮ 1৮1311) ৯১111 011 চিত, 


রামবনবাঁস 
শ্রী শ্রীনন্ত বিদ্যাভুষণ সন্কলিত। 


অধ্টম সংস্করণ । 


04৯10 0 নাছ এ 


শান্তা) হও হাঘাঞাতে 110 3৬ তোতা 
কিতা 883 ওত ডে 00005 তত) 
পুত ঠা তাগো উপায় 


-8৮2014926 8% £70 19071575786 2769ন 19619058£975 
249) 28077710572 (৮9305 55206, 





19889. 





বিজ্ঞাপন। 


সর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্রের যে ভাগ 
আলোচনা করা যায় তাহাই অসাধারণ « চমৎ্কারজনক $ বিশেষতঃ 
রামায়ণের অধোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত বনবাসবৃগান্তে তাহার অলৌকিক 
পিতৃভক্তি, মাতন্সেহ, ভ্রাতবঙ্সলতা, সত্যাপরায়ণত। প্রভৃতি সদগুণের 
ভূয়িষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। এই হেতু গুঞ্জনগরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত 
রাজ। ইন্ত্রডুষণ দেব রায় মহোদয় আমাকে রামচন্দ্রের চরিত্রের অংশ 
বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে অনুরোধ করেন। সেই অন্থরোধের 
বশবত্তী হইয়া আমি এই 'রামবনবাস” প্রবন্ধ প্রণয়ন করি। 
ইহাতে মুল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত বৃত্তান্ত সমুদায়ের এঁক্য আছে, 
কেবল স্থানে স্থানে বর্ণনার কিছু কিছু পরিবর্ন করিয়াছি, 
ও রাজনীতি প্রভৃতি কএকটী বিষয়ের উপদেশ নুতন সংকলন 
করিয়া দিয়াছি। গ্রন্থ সমাপন করিয়া রাজ! বাহাছুরের সভামগ্ডপে 
পাঠ করি) সৌভাগ্যক্রমে তিনি শুনিয়া যথেষ্ট প্রীতি প্রকাশ করেন 
এবং লোকমমাজে প্রচার জন্য মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয় প্রান 
করেন। অতএব ইহা রাজ! বাহাদুরের অন্গ্রহেই লোকের নয়নপথে 
উদিত হইতেছে, এক্ষণে মকলে ইহার প্রতি সন্দেহ দৃষ্টিপাত করিলেই 
পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই পুস্তকের মূল্য ১০ পাচমিকা। 
বিদ্যালয়ের জন্য গৃহীত হইলে উহা! ৯ টাকা দূল্যে প্রদান করা 
যাইবেক ইতি । 


মহেশপুর আদর্শবিদ্যালয় ] শ্রীশ্রীমন্ত শর! 


২০শে আশখ্িন, সংবৎ ১৯১৮ | মহেশপুর আদর্শবিগ্ভালয়ের 
প্রধান শিক্ষক। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 





রাঁজা দশরথ নববধুদিগের মুগ্ধমুখ নিরীক্ষণ করিয়। 
পুর্ণমনোরথ হইলেন, এবং মহাসমারোহে পুজ্রোদ্ধাহ- 
মহোত্সব নির্বাহ করিয়া, মনের স্থখে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন। রাজমহিষীরা নববধূদিগ্নকে বসন-ভূষণে 
সুসজ্জিত করিয়া, কন্যাজনয়িত্রী না হইয়াও, কন্যালালন- 
সুখে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাজ-কুমারেরা! 
অভিমত বধুর পাণিগ্রহণ করিয়া, পিত1 বিদ্যমান থাঁকায় 
নিশ্চিন্ত-চিত্বে বিষয়সুখভোঁগে সময় অতিবাহন করিতে 
লাগিলেন। গরজাবর্গ রাজার শাসন-গুণে সুখসচ্ছন্দে 
দিনপাত করিতে লাখিল। ফলতঃ শুভ-সময়গুণে সর্ক- 
প্রকার সুখ, সম্পদ্বস্ুবর্গের ন্যায়, অবোধ্যাধামে উপস্থিত 
. হইয়াছিল । 

অনম্ভর অশ্বক-দেশের অধিপতি কেকয় নরপতি 
দৌহিত্র-ন্নেহের পরতন্ত্র হইয়া, তাহাদিগকে স্বীয় রাজ- 
ধানীতে আনয়ন করিবার মানসে দশরথ-সকাঁশে অনুরোধ 
করিয়। পাঠান ॥। রাজা দশরথ চারিগী পুজ্রকেই সমান 
্সহও নমান আদর করিতেন, কাহাকেও চক্ষুর অন্তরালে 
রাখিতে ভাল বানিতেন না ॥ তাঁহারা ভাহার বৃদ্ধ- 

১ 


২. রাম-বনবাস। 


বয়সের সম্ভান ॥ সর্বদা সন্গিধানে থাকিয়া সুখনচ্ছন্দে 
আহার বিহার করিয়া বেড়ান ইহাই তাহার ইচ্ছা । 
অপত্য-ন্েহের “বশ্যতা। গ্রাযুক্ত মাননীয় কুটুম্বের অভ্যর্থন। 
ভঙ্গ কর। শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বিবেচন। করিয়া, তিনি অগত্যা 
ভরতকে কেকয়-রাজধানীতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন । 
কিন্ত রাম যেমন লক্ষ্মণকে ভাল বামিতেন, ভরতও তদ্রপ 
শক্রদ্বকে স্মেহ করিতেন» লক্ক্সরণ যেমন রামের অনুগত, 
শক্রত্নুও তদ্রপ ভরতের বশবন্তা ছিলেন । সৌন্রাত্র-গুণে 
ভাহারা পরম্পর একান্ত ব্বদ্ধ থাকিলেও, যজ্জীয় চরুর 
বিভাগানুনারে লক্ষ্মণ রামে ও শক্রপ্ন ভরতে অধিকতর 
অনুরক্ত ছিলেন । স্ুতরাৎ ভরত মাতুলালয়ে গমন 
করিবার নময় শক্রদ্ধকে সমভিব্যাহারে লইয়া! গেলেন । 

এক দিন পরান্কে সভা-মণ্ডপে পৌরবৃদ্ধেরা ব্বদ্ধ রাজার 
সমীপে রামচন্দ্র গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিয়! 
ভীহার যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাজ? 
নাপর-বাঁক্যে তাহাদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সভা- 
ভক্গ করিলেন । অনস্তর অন্তঃকরণে এ কথার আন্দোলন 
করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া সায়ন্তনী ক্রিয়া- 
সমাপনপুর্বক বিশ্ামার্থ শয়ন করিলেন এবং যথানিয়মে 
নিদ্রান্ুখ অনুভব করিয়। মন্ত্রচিন্তার প্রকৃত নময় নিশা- 
শেষে জাগরিত হইলেন । পরে ন্ুযুগ্ডিসস্তৃত বিগুদ্ধবুদ্ধির 
সহকারে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি, 
প্রাচীন হইয়াছি, রূদ্ধাবস্থায় রাজকার্ধ্য প্রক্ুতরূপে সম্পা- 
দিত হয় না, জরা মন স্থির করিতে দেয় নাঃ ফদিও : 
কোন বিষয় বহুকষ্ট্রে চিন্তা করিয়া আনি, সহ] চিত- 
ব্যানঙ্গ উপন্হিত হইয়! তাহ! বিস্মরণ করাইয়া দেয় ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ। ৬ 
শরীর জীর্ণ হওয়ায় আলম্ভ, প্রিয় নহচরের ন্যায়, এক” 
ক্ষণও আমায় পরিত্যাগ করে না ; ইন্দ্রিয় নকল চিরকাল 
ক্ষার্্য করিয়া বিকল ও নিস্তেজ হইয়াঞ্ছে॥। পরাক্রম- 
সাধ্য সাহপিক্ষ কার্যে আর উৎসাহ জন্মে না। এসময় 
নিশ্চিন্ত থাকাই একান্ত অভিলষণীয় । কিন্তু বিষয়লালস! 
এখনও বলবতী থাকিয়। বিষয়ত্যাগ করিতে দিতেছে না। 
নামান্য সুত্রে ক্রোধ প্রাছুভূতি হইয়। এরূপ চিত্-চাপল্য 
জন্মাইয়! দেয় যে, ক্রোধের কারণ সমূলে উচ্ছিন্ন হইলেও 
অনেকক্ষণ শরীর লুস্থ ব1 প্রকৃতিন্থ হয় না । বস্ততঃ জীর্ণ 
জীব কোন কম্মের নহে; দে আপন দেহকে দুর্ধহ ভার- 
স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহার পক্ষে রাজ্যভার বহন কর বে. 
কত কঠিন, তাহ। বলা যায় না। 

প্রজ্াপুঞ্জের নানাপ্রকার বিবাদ ভগ্ন করা এবং 
অর্ধদা শ্বয়ং নকল বিষয়ের পর্যবেক্ষণ করা বলিষ্ঠের 
কর্ম । আমার এক্ষণে তাদ্বশ বল নাই ; ভুর্বালের রাজ; 
অধিক কাল স্বায়ত্ত থাকে না॥ মন্ত্রীর উপর ভার 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাক মাদৃশ পুরুষের উপযুক্ত কার্য নহে ॥ 
রাজ্য শ্রমায়ত্র ; আমার এক্ষণে শ্রম করিবার সামার্থ্য 
নাই) আর যর্দি চিরকালই শ্রম করিতে হয়, তবে 
বিশ্রাম-স্ুখ কৰে ভোগ করিব? রাজ্য-ভোগে সুখের 
লেশমাত্র নাই; পরের সুখের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে 
হয়। পরম চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ধাঙ্গীন রাজ- 
কার্যের চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হয়। নিত্য হিত বিসর্জন 
করিয়া! অনিত্য হিতের জন্য সর্বদা ব্যাগৃত থাকিতে, 
হয়। কেবল রাজাভিমানিতা। ভূপতিদিগকে প্রতারিত 
ও বিমোহিত করিয়া রাখে । হা কি আক্ষেপ! ভুপাল 


৪ রাঁমবনবাস। 


লোকপাঁলের অংশ, এই শুন্য-গর্ড প্রশংসাবাক্যে প্রলোভিত 
হইয়া চিরকালই দুর্ধহু রাজ্যভার বহন করিতে হয়। 
প্রজারগ্রন-খ্যাতি ক্ষিতিপতিদিগের প্রার্থনীয় বটে, কিন্ত 
বলিষ্ঠের ভার-বহন-প্রাশংসা যত উৎপাহবর্ধক, তত ভার- 
ক্লেশহারক নহে। এই জন্য ইঙ্ষাকুবংশীয়েরা বিষয়- 
বানায় বিনর্জন দিয়! চরমে পরম পদার্থ লাভ করিবার 
মানসে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব 
করেন। আমারও এক্ষণে বানপ্রস্থ গ্রহণের সমস্ত 
উপস্থিত। 

এইকরূপ অনেক চিন্তার পর নরপতি স্থির করিলেন* 
আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে রামকে রাজকার্ষে 
বিশিষ্টরূপ পারদন্ী করিয়। দেওয়া! আমার সর্ধফতোভাকে 
কর্তব্য হইয়াছে; অতএব রামের যৌব্যরাঁজেয অভিষেক 
করিতে বিলম্ব করা কোন ক্রমেই বিধেয় ও মক্ত্রণানিদ্ধ 
নহে। 

অনন্তর নিশাবসান হইল । অরুণ তমোরাশি বিনাশ 
করিবার মাননেই যেন ক্রোধে লোহিতবর্ণ হইল । বিহঙ্গম- 
কুল রঘুকুলপালকের সদভিপ্রায় অনুমোদন করিয়াই যেন 
সুখে কোলাহল করিয়া উঠিল। উষা দিবাকরকুলের 
সমুন্নতি চিন্ত। করিয়াই যেন শিশিরবিন্ডু-ব্ধপে আনন্দীশ্রু 
বিনর্জন করিতে লাগিল । নুস্সিপ্ধ গ্রাভাতবারু মঙ্গল- 
সংবাদ বিতরণ করিতেই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
লাখিল। কমলিনী মিত্রদর্শনে মলিন ভাব পরিত্যাগ: 
করিয়। গফুল হইয়া উঠিল। | 

রাজা শষ] হইতে খ্াত্রোথান করিলেন এবং 

প্রাভাতিক্‌ ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া সভামণ্ডপে অধি- 
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ান পূর্বক ধর্্মাননে আনীন হইলেন। অনম্তর কুলগুরু 
বশিষ্ঠদেব, কার্য্যদর্শী বামদেব, মন্ত্রকুশল সুমন্ত্র প্রভৃতি 
মৌলমন্ত্রীদিকে ও চাতুর্কর্ণের প্রাধান প্রধান লোকদিগকে 
সম্বোধন পুর্কাক, স্সিপ্ঝগন্ভীরম্বরে নভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত 
করিয়া কহিলেন, আমি কোন বিষয়ে আপনাদিগের 
পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করি, কেবল আপনাদিগের মত 
জানিবার জন্যই অগ্রে স্বমত ব্যক্ত করিতেছি । ভয়ে বা 
অনা কারণে রাজার মত অভ্রান্ত বোধ করা ধীমানের 
উচিত নহে। যাহ! সাধারণের হিতকর ও যুক্তিসিদ্ধঃ 
তাহাই রাজার আদরণীয় ও অনুষ্ঠেয় । রাজ ও প্রাজ! 
উভয়ই পরস্পরের নিকট খণী আাছেন ; রাজা অপত্য- 
নির্বিশেষে পালন করিয়। পাঁলন-খণ হইতে মুক্ত হন, 
গ্রজাও রাজার প্রতি অকুত্রিম পিতৃভক্তি প্রাদর্শন করিয়া 
প্রত্যুপকার-ধণ হইতে যুক্ত হন। যে স্থানে রাজা ও 
প্রজা পরম্পরের হিতনাধনে তৎপর, সেই স্থান সকল 
সুখের নিধান ও নিরাপদ্‌ প্রদেশের প্রধান বলিয়! গণ্য 
হয়। 
আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, রাজাদিগকে 
প্রজা! হইতে সর্বদা ভীত থাকিতে হয়, রাজারা যত 
প্রকার অপায় আশঙ্কা করেন, প্রজা হইতে যে অপায় 
উদ্ভাবিত হয়ঃ তাহাই সর্বাপেক্ষা বলবান্‌। প্রঙ্জাই রাজার, 
প্রধান সহায় ; প্রজার সুখই রাঁজার সুখ; প্রজার দুঃখই 
রাজার দুঃখ) প্রজার বিপদৃই রাজার বিপছূ। প্রজার 
নুখ-সাধনই রাজার রাজ্যশাবন ) প্রজার শ্রিয় কার্য্যই 
রাজার ন্বকার্যয » প্রজার দুঃখ-মোচনই রাজার সংকল্প 
প্রঞ্গার উপদ্রব-নিবারণই রাজনিয়মের উদ্দেশ্য ; প্রজার 


৬ রাম-বনবাষ। 


অন্ুরাগই রাজার প্রধান বল। ফলতঃ রাজার সকল 
বিষয়ই গ্রজায়ত্ত, কেবল প্রভুন্তা নিজায়ত্ব । যে প্রভূত? 
হইতে প্রজাদিগের ভক্তি, প্রীতি ও ভীতি উৎপন্ন হইয়! 
থাকে, তাহাই প্ররুত প্রভূত । যিনি এই রাজনৈতিক 
রহন্য অবথত আছেন, তিনিই রাজ্য-শাননের উপযুক্ত 
পাত্র। রামে এই [পচ তত্বের অভিজ্ঞতা লক্ষিত হইয়। 
থাকে, অতএব রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর? 
আমার বারনা 

রাজ্যনৎক্রান্ত কোন সামান্য কার্ধযই হউক, অথবা 
গুরুতর ব্যাপারই হউক, সাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে 
তাহ] অনুষ্টিত হওয়া! উচিত নহে । আর, আমি বৃদ্ধ 
হইয়াছি, এক্ষণে আমার বর্ধাঙ্গীন বিষয়চিস্তায় নিয়ত 
ব্যাপৃত থাক। কর্তব্য নহে। পারত্রিক চিন্তায় মনো- 
নিবেশ করা এ বয়নের অনুরূপ কম্মা। আমার চারি 
গুন । সর্ধজ্যেষ্ঠ রাম+ শাস্ত্রান্নারে তিনিই রাজাননের 
অধিকারী । আমার অন্য পুজ্রেরাও রামের সৌভ্রাত্র- 
গুণে বদ্ধ ও তাহার নিতান্ত অনুগত; তাহারা আমাকে 
যেরূপ ভক্তি করে, রামকেও নেই রূপ শ্রদ্ধা করিয়া 
থাকে । পণ্িত-মগুলী রামের বিদ্যাবুদ্ধির ও গুণগ্রামের 
অশেষ প্রশংনা করিয়। থাকেন । মন্ত্রিবর্গ রামের কার্য্য- 
দক্ষতার নমধিক সুখ্যাতি করেন । অম্প্রতি প্রজাবর্গও 
রামকে যুবরাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব 
যদি আপনাপ্দিগের মত হয়, তবে রামেরে যৌবরাজ্যে 
অভিষেক করিয়। ছুর্বহ রাজ্যভার হইতে অপস্থত হই, 
এবৎ শেষাবস্থায় বানপ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নিশ্চিম্তচিতে 
বিশ্রামস্খ সম্ভোগ করি । 
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রাজার বচনাবসানে বশিষ্ঠদেব দণ্ডায়মান হইয়] 
মন্দ্রমধুরম্বরে নভাম্থ নমস্ত লোককে অনন্যমনা করিয়। 
বলিলেন, মহারাজ ! আপনি যেমন বংশে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছেন, আপনার বাক্যগুলি তদনুরূপই হইয়াছে । 
বখন রামের বৌবরাজ্যে অভিষেক প্রক্কৃতিপুপ্তের প্রীর্থ- 
নীয় হইয়াছে, তখন এবিষয়ে আপনার অভ্যর্থন। শিষ্টাচার- 
মাত্র । মহারাজ ! আমরা যাহা প্রস্তাব করিব ভাবিয়া- 
ছিলাম, আপনি ভাহারই উল্লেখ করিলেন ; সুতরাং 
আমাদিগের বক্তব্য ও প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই দেখি- 
তেছি না। রামচন্দ্র অনেক দিন হইতেই রাজ্যভাঁর 
গ্রহণ করিবার উপধুক্ত পাত্র হইয়াছেন, পাছে আপনার 
চিত্তখেদ জন্মে, এই ভাবিয়া আমরা রামাভিষেক-সম্ভুত 
আনন্দোৎ্নব দেখিতে তত ব্যগ্রত। প্রকাশ করি নাই । 
রামের পবিত্র চরিত্র ও অলৌকিক গুণে সকলেই বশ্টভাব 
অবলম্বন করিবে ; রামের ম্বভাবনিদ্ধ সুশীলতায় সকলেই 
চিরান্বুগত থাকিবে । আপনি জানেন যে, নিয়মবন্ধন 
অপেক্ষা সুশীলতাবন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় । আর, রাম মহাজন- 
বছুমত অপক্ষপাতিতার মহিত রাজকার্ষেযর যত পর্ধযা- 
লোচন। করিবেন, এবং প্রজার স্ুখবস্বদ্িরদ্ধির গতি যত 
দৃষ্টি রাখিবেনঃ ততই বিচার কার্ধে বিচক্ষণ ও গাজা- 
রঞ্জনে সুনিপুণথ হইয়া উঠিবেন | বিশেষতঃ আপনি 
পরিদর্শক থাকিলে, রামের রাজকম্মে অনেক সুব্যবস্থা 
হইবে । উপরে কর্তৃপক্ষ আছেন ভাবিয়» লোকনিন্দার 
ভয় রাখিয়া, এবং উত্তমরূপ কন্দ্দ নির্ধাহ করিবার চেষ্টা 
করিয়া, বাহার! কার্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহাদের 
অনুষ্ঠিত কার্যগুলি নুচারুরূপেই বন্পন্ন হইয়া থাকে। 


৮ রাম-বনবাস। 


পঠদ্রশাতেই রামের বুদ্ধি ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, 
রামের কোন শান্ত্রই অবিজ্ঞাত নাই; তাহার বুদ্ধি 
কোন স্থানেই কুষ্ঠিত হয় না; অতএব দেই মার্জিত বুদ্ধি 
নিশ্চয় রাজকার্যে নম্যক্‌ফলোপধায়িনী হইবে । রামের 
পরিশ্রম করিবার অভ্যানও বিলক্ষণ আছে ; অন্তান্ত 
রাজকুমারের ন্যায়, তাহার লময় আলব্যে বা ব্বথাকার্ষ্যে 
অতিবাহিত হয় না॥ সময় যে বহুমূল্য ও অপুরাবর্তনীস্র 
তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, নতুবা এত অল্প 
বয়নে বুদ ও অশেষ বিদায় পারদর্শী হইবেন কেন ? 

মহারাজ! শুভকর্মে ক্ষণবিলম্ব বিধেয় নহে । ক্ষিপ্র- 
কারিত। রাজনীতির একটী প্রধান অঙ্গ । যাহ। মন্ত্রণানিদ্ধ 
হইল, নত্বর তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া বিলম্ব করিলে 
কাজ্ষিত-ফল-লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। সম্প্রতি মধুর 
বনন্ত লময় চৈত্রমান উপস্থিত। এ সময় শীত-শ্রীম্মের 
সন্বিস্থান॥। দিবামান রাত্রিমান উভয়ই সমান ; শীত- 
গ্রীষ্মের সমান ভাব $ জলদ্জালের অত্যাচার প্রায় দুষ্ট হয় 
না) সর্বপ্রকার শস্য সুলভ । এই কালে শারীরিক 
পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। পরিশুম 
করিলেও শ্রমবোধ হয় না, এজন্য গুমোদকর কার্যের 
এই প্রকৃত সময় । মহারাজ ! পরশ্ব চন্দ্রমানহ পুষ্যার 
যোগ আছে। ঈদৃশ শুভদিনের সংযোগ হওয়া ভুর্ঘট। 
অতএব পরশ্বই অভিষেকের দিন অবধারিত করুন ॥ 
আপনি এঁ দিনে শুভক্ষণে রাঁমেরে যৌবরাঁজ্যে অভিষেক 
করিয়। পুর্ণমনোরথ হইবেন ॥। আমরাও বৎনকে নৃপাসনে 
আনীন দেখিয়। দর্শনীয় দর্শনে নয়ন-যুগল সার্থক করিব ॥ 
সময়ের ন্বল্পত। নিবন্ধন এবংবিধ মহৎ কার্ধ্যে নমারোহের 


তেন 
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 ক্রুটি হইবে সে আশঙ্কা করিবেন না। ক্রমশঃ উদ্যোগ 


ক 


করিয়া কার্য্য করা মধ্যবিত্ত লোকের কম্ম । আপনি 
সনাগরা সন্বীপা বসুন্ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর । আপনার 
কার্ধয-নমাধামি-প্রণাঁলী বাধারণের দৃষ্টাস্তানুপারিণী নহে) 
রাজন্যবর্গকে জানাইতেও বিলম্ব হইবে না; সকলেই 
ভবদীয় প্রপাদ-প্রার্থনায় এই স্থানে উপস্থিত আছেন । 
কাধ্যচতুর রাজকিস্করের] বর্ষনাধ্য কার্ধ্য স্বল্পদিনে সুসম্পন্ন 
করিতে সমর্থ । রাজাকে কোন কম্ম ম্বহস্তে করিতে 
হয় নাঃ রাজশানসন ও রাজাজ্ঞাই রাজার অভীপ্পিত কর্ম 
নিম্পত্ন করিয়া দেয়) মহারাজ ! আপনার আদেশ 
প্রাপ্ত হইলেই, কর্ম্মচারিগণ যাবতীয় অভিষেক-সামঞ্্রী এই 
অল্প কালের মধ্যেই বংগৃগীত করিয়া দিবে । এইরূপ 
বলিয়া, বশিষ্ঠদেব আননে উপবিষ্ট হইলে, সকলেই প্রীতি- 
গাফুল-নয়নে তদ্ীয় বাক্য অনুমোদন করিলেন । 

সভাস্থ সমস্ত জনের মত অবগত হইয়া কুলগুরুর নিকট 
বিদায় গ্রহণপুর্্দক সভাভঙ্গ করিয়। রাঙ্গা দশরথ উল্লনিত্ত- 
মনে বিলানভবনে গমন করিলেন । অনন্তর সাদরলচনে 
সুমনকে আহ্বান করিয়! বলিলেন, সুমন্ত্র। কুলগুরুর 
অভিপ্রায় বিদিত হইয়া, এক্ষণে সর্বাপিকারী দিকে বল, 
অদ্য হইতে যেন তাহারা অভিষেকগামগ্ীর আহ্রণে ও 
ইতিকর্তব্যতানম্পাদনে বিলম্ব না করেন । আর, রামেরে 
রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া এই ন্ানে আনয়ন কর, 
তাহাকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতৃহল জন্মিয়াছে 

সুমন্ত্র' যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া প্রস্তান করিলেন 3 
এবং রাজার আদেশমতে ক্রমে ক্রমে সমুদয় কার্য 
সমাধান করিয়া পরিশেষে রামচক্দ্রের নিকট আঘিয়। 
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বদ্ধাঞ্জলিপুর্বক নিবেদন করিলেন, কুমার ! বিলানতবনে 
উপস্থিত হইতে মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন ॥ 
রামচন্দ্র পিতার আদেশ শুনিবামাত্র পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া নুমন্ত্র নহ রথে আরোহণ করিলেন, এঁবৎ মনে মনে 
আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পিতা কি নিমিত্ত রাজবেশে 
যাইতে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি কি বলিবেন, কিরূপ 
উত্তর করিব। নুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা ইহাকে 
জিজ্ঞানারই বা প্রয়োজন কি) নিযুক্তেরা প্রাভুর আদেশ- 
মাত্র নম্পন্ন করে, কারণ অনুবন্ধান করে না। যাহা হউক 
ক্ষণকাল পরেই জানিতে পারিব, কেনই বা এত চলচিত্ত 
হইতেছি॥ অন্তান অবাধে পিতার নিকট যাইতে পারে। 
পিতার বাক্য পুন্রের হিতকর ভিন্ন অহিতকর নহে | 
বোধ হয়, নীতিশিক্ষা। কিংবা উপদেশ প্রদানের জন্য 
মহারাজ আহ্বান করিয়া থাকিবেন। রামচন্দ্র এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন । 

তৎ্কালে রামচক্দ্রকৈ দেখিবার জন্য রাজপথ এরূপ 
জনতাপুর্ণ হইয়াছিল বে, স্ুমন্ত্রকে বিশেষ নতর্কতার সহিত 
রথ চালন। করিতে হইয়াছিল । কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি 
পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেই রাজীবলোচন রামকে বিলোকন 
করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছিল । তৎ্কালে রাজা ও স্মেহ- 
বশতঃ এরূপ নমুৎ্সুকচিত্ব হইয্লাছিলেন যে, রাম বমাগত- 
প্রায় জানিয়াও ন্বয়ং বাতায়ন-কবাট উদঘাটনপূর্ববক, ' 
রামের তৎকালীন মুখস্রী অবলোকন করিবার নিমিত্ত 
অধীর হইয়াছিলেন । রামচক্দ্র প্রানাদের উপকষ্ঠে উপ- 
শ্থিত হইলে, রাজ? তাহার মুখকমল অনিমেষলোচনে 
অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বারংবার দেখিয়াও 
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রাজার তৃপ্তিবোধ হইল না, প্রতিদর্শনেই তাহার মনে 
নুতন নৃত্তন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল । রামচক্দ্র 
শ্বভাবতই প্রিয়দর্শন, তাহাতে আবার রাজপরিচ্ছদ পরি- 
ধান করিয়াঞ্ছেন, স্ুতরাৎ ইক্্রধন্ু-ভূুষিত নব-জলধরের 
ন্যায় নভজ্রচক্কুর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দ্বারদেশে উপনীত 
হইলেন, এবং রথ হইতে অবরোহণ করিয়৷ সুমন্ত্র নহ 
€কলান-নন্সিভ বিলানভবনের উপরিতলে উপস্থিত হইলেন। 
'সনন্তর রাজার চরণারবিন্দে প্রাণিপাতপুর্বক বদ্ধাঞ্জলি 
হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। 

রাজা ম্সেহবশতঃ সিংহানন হইতে গাত্রোথান করিয়া, 
বাহুযুগল-প্রনারণ-পুর্বক রামকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং 
নিমীলিতলোচনে সুতস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া! ক্ষণকাল 
জড়প্রায় হইয়া রহিলেনঃ পরে রামের নুখচন্দ্রে সভূষ্ণ 
দ্রষ্টিপাত করিয়া ক্সেহপুর্ণবচনে বলিলেন; বত্ন! পরশ্থ 
প্ুষ্যাযোগে তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব । তুমি 
আমার জ্যেষ্ঠ পুজ্র, এবং জেষ্ঠা মহিষীর গর্ভসন্ভুত ; তুমি 
লোকাচারের বিষয় নবিশেষ অবগত হইয়াছ; তোমাকে 
উপদেশের উপযুক্ত পাত্র জানিয়া কুলগুর সকল বিষয়ের 
উপদেশ দিয়াছেন; তুমিও উপদেশানুরূপ কার্ধয করিয়া 
থাক ; তথাপি নেহাধিক্যবশতঃ এইমাত্র উপদেশ দিতেভি 
যে, আত্মনির্বিশেষে গজাদিগকে প্রতিপালন করিবে? ষে 
ব্যবহারে আত্মস্থখানুভূতি ও পহানুভ্তি হইতে পারে, 
প্রজার প্রতি পেইরূপ ব্যবহার করিবে । ইহাঁও তোমার 
অবিদ্ধিত নহে, বে ব্যক্তি আপনাকে শাননে রাখিতে 
না পারে, পরকে শাসন করা তাহার পক্ষে অতীব দুরূহ 
ব্যাপার । অন্তঃশক্র অপেক্ষা বাহ্যশক্র অধিকতর প্রবল 
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নহে। থে ব্যক্তি ক্রোধাদি অন্তঃশক্রকে নহজে জয় করিতে: 
পারে, বিঃশক্র গুণলুন্ধ হইয়া তাহার নহিত মিত্রতা করিতে 
বত্বর করে; বে শরীরস্থ বড়রিপু দমন করিতে না পারে, 
সে যেন দূরস্থ প্রবল-রিপু-জিগীবায় প্রবত না হয়। 

পিতার উপদেশ ও আদেশ পুজ্রের ণিরোধার্য, এই 
বলিয়। রামচন্দ্র পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর 
অনুক্ঞ] গ্রহণ করিয়া বিলাসভবন হইতে স্বীয় ভবনে প্রাতা- 
গমন করিলেন । রাজাও অমাত্য ও মিত্রগণের সহিত 
অভিবেক বিষয়ক কথার আলপনে মানন্দমনে জেই দিন 
যাপন করিলেন । 

পর দিন রামচন্দ্র পিতার চরণ বন্দন। করিতে পিভৃ- 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবৎ পিতার চরণে প্রণিপাত 
করিয়৷ তদীয় অনুমতি ক্রমে আনমনে উপবিষ্ট হইলেন | 
রাজ। কাতরস্বরে বলিলেন “ বৎস ! গত রজনীতে ছুঃম্বপ্প 
দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে । স্বপ্পে দেখিলাম, 
যেন দিগ্ৰাহে দশ দিক আলোকময় হইতেছে; অনর্থহেতু 
ধূমকেতুর উদয় হইতেছে ঃ প্রাবলবেগে উক্কাপিগু ভূন্তলে 
পতিত হইতেছে , ঘোরতর নির্ধাতরবে কর্ণকুহর বিদীর্ণ 
হইয়া যাইতেছে + বজ্রাঘাতে মহার্ক্ষ পতিত হইতেছে; 
হৃৎকম্পের নহিত অনবরত ভুমিকম্প হইতেছে; নিশানাথ 
স্বস্থানচ্যুত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন; তদীয় 
ভী। মলিনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার অনুগ্রমন 
করিতেছে) নগর হইতে ক্রমাগত হাহাকার রব উঠি- 
তেছে; রাজলম্ী শোচনীয় দশ। প্রাপ্ত হইয়া রোদন 
করিতেছেন; মাতঙ্গতুরঙ্গগণ অজ অশ্রুজল বিনর্জন 
করিতেছে । শুনিম্নাছি, এই কল অলক্ষণ এককালে 
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উপস্থিত হইলে, ভূপালের অমঙ্গল ও রাঙ্রের উচ্ছেদ হয়! 
এইন্রপ দুংস্বপ্র দেখিয়া অবধি সামার অন্তঃকরণ নিতান্ত 
পর্যযাকুল হইয়াছে)” এই বলিয়। ভয়কম্পিত-কলেবরে 
রাখকে ক্রোঙ্ড় লইয়া মুক্তাফলতুল্য অশ্রুবিন্দু বিনর্জন 
করিতে লাগিলেন 

রামচন্দ্র পিতার কাতর-ভাব দেখিয়! বলিলেন, “মহা- 
রাজ ! কাতর হইবেন ন17 স্বপ্ন অমূলক চিন্ত] মাত্র, উহা 
কোন কার্যকর নহে । মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, ভুঃম্বপ 
কাকতালীয়বৎ কদাচিৎ নম্ভবে?ঃ তাহাতে নিচক্ষণ ব্যক্তির! 
কখন ভীত হয়েন না। মহারাজ! আপনি অনাধারণ- 
বিদ্যাবুদ্ধি-নম্পন্ন, কার্ধ্যকারণ-সন্বন্ধ-পরিজ্ঞানে পারদশ 
আপনি বংনার স্বপ্নতুল্য বলিয়া উপদেশ দিয়] থাকেন, 
নিদ্রানজুত স্বপ্প অবাস্তবিক পদার্থ, উহাতে আপনার 
অন্তঃকরণ পর্যযাকুলিত হইতে পারে না । আপনি বলিয়। 
থাকেন, অচিভ্তাই ছুশ্চিন্তারোগের মহৌৰধধ,* আপনি 
তাহাই ফেবন করিয়! নিশ্চিন্ত ও স্মিরচিত্ত হউন |” 

রাজা, পুজ্রের যুক্তিযুক্ত বাক্যশ্রবণ করিয়। প্রীত ও 
গ্রক্লৃতিস্থ হইলেন, এবং. বলিলেন “বতন! আমার সকল 
অভিলাষ নম্পুর্ণ হইয়াছে, কেবল তোমারে যুবরাজ করি- 
বার অভিলাষ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । অতএব অদ্য তুমি 
ও বধুমাতা নিয়মে থাকিবে । কল্য তোমারে যৌবরাজ্যে 
অভিষেক করিবার নঙ্কল্প করিয়াছি” এই বলিয়া রাজা। 
রাজকার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন । রামও বিদায় গ্রহণপুর্দক 
অন্তঃপুরে মাতৃদর্শনে গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, জননী ভক্তি-সহকারে দেবতারাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়া পুজ্রের অভ্যুদয় কামন] করিতেছেন । স্থৃমিত্রা 
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প্রিয় সম্ভাষণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত আছেন । 
সীতা ও লক্ষণ রামের অভিষেকবার্তী শুনিয়! সানন্দমনে 
জননী-বন্লিধানে রামের আগমন প্রাতীক্ষা করিতেছেন । 

রাম উপস্থিত হইয়া জননীদ্বরকে অভিসক্টভাবে অভি- 
বাদন করিয়া বলিলেন “মাতঃ ! পিতৃদেব কল্য আমাকে 
যৌবরাজেয অভিষেক করিবেন, এজন্য খভিক্‌ ও পুরো- 
হিতেরা বলিলেন, অভিষেকোচিত নিয়মবিধি অবলম্বন 
করির়খ আমাকে অদ্য রাত্রি যাপন করিতে হইবে, এবং 
নীতাও কুলোচিত ক্ত্রী-সদাঁচারের অনুষ্ঠান করিয়া যামিনী 
যাপন করিবেন 1৮ 

কৌশল্যণ, রামের মুখকমলবিনিঃস্কত অস্বতায়ঘাঁন 
বচনাবলী অবণ করিয়া, চিরমনোরথ পুর্ণ হইল ভাবিয়া, 
আনন্দ-গদ্গদ-ন্বরে বলিলেন “বৎস! আমি তোমাকে 
শুভক্ষণে জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি গুণে মহা- 
রাজকে প্রীত ও প্রনক্ন করিয়াছ, পুক্ষরাক্ষ পুরুষে তোমার 
অচলা ভক্তি আছে । অতএব ইক্ষাকুরাজর্ধিদ্িগের রাঁজ- 
লক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করুন। আমি এই আশীর্বাদ 
করিতেছি |” 

রাম-অবনত-মস্তকে মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। 
অনন্তর বিনয়-নআভাবে মাভৃদয়কে অভিবাদন করিয়! 
লক্ষ্ষণকে সন্বোধনপুর্ববক কহিলেন, “তোমরা সুখে থাকিবে 
বলিয়া, রাজ্যে ও জীবনে আমার প্রয়োজন 1” এই 
প্রকার স্সেহ সম্ভাষণে স্ুমিত্রা-নন্দনের আনন্দ বর্ধন করিয়। 
আপন আবানে গমন করিলেন, এবং পুরোহিতের আদেশ- 
ক্রমে নিয়মক্রম অবলম্বন করিয়া! রহিলেন। 

পুরবানিগণ ম্ব ্বআবানে মনের উল্লানে মঙ্গল উৎনব 
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করিতে লাগিল । পুরদ্বার কদলী-স্তস্তে, পুর্ণকুন্তে, এবং 
কুন্থুম-পল্লব-খচিত তোরণে সুশোভিত হইল । রাজভবনে 
পতাকাশ্রেণী উড্ভীয়মান হইতে লাগিল। পুরন্ধণী ও 
সৈরিন্ধীবর্গ * মঙ্গলনংবিধান পান করিতে লাখিল। 
রাজপরিচারকগণ অপুর্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অভি- 
ষেকনামত্রী আহরণ করিতে লাগিল । সঙ্গীত-সংকীর্তন- 
বাদিত্র-ধবনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইল। এই রূপে 
অফোধ্যাধাম আনন্দধাম হইয়। উঠিল । 

এ নময়ে কৈকেয়ীর প্রিয়নখী মন্ছরা বাতায়নমধ্য 
দিয় পুর-শোভ। অবলোকন করিয়া বলিল, “ ধাত্রেয়িকে ! 
রাজ। পুরবানীদিগের কি প্রিয়কর কার্য করিলেন যে 
সকল লোকই আনন্দ-নাগরে ভানমান হইতেছে ? বিশেষতঃ 
কৌশল্যা আনন্দে উন্মত্ত রায় হইয়াছে, কারণ কি বলিতে 
পার 2?» 

ধাত্রেয়িকা বলিল, “তুমি বুঝি পরের মঙ্গল জানিতে 
পার না? কল্য মহারাজ রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক 
করিবেন; এজন সকলে আমোদ আন্বাদ করিতেছেন ! 
জ্যেষ্ঠা মহিষী সকলকে অলঙ্কার দিয়াছেন, পরিচারিকার। 
নৃতন বনন-ভূষণ পরিধান করিয়া মনের আনন্দে আপন 
আপন কম্ধম করিতেছে ।” মন্থর রামের অভিষেক-বার্ত। 
শ্রবণ করিব! মাত্র, মূত্তিমতী ঈর্ধযার ন্যায় আরক্তনয়নে 
বিরক্তবদনে কৈকেয়ীর সদনে উপস্থিত হইল । তাহাকে 
নচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া কুক্তুরী-কঠোরম্বরে বলিল, 
হতভাগ্যে কৈকেয়ি ! তুমি এখনও ঘুমাইতেছ ? নিদ্রাই 
তোমার কাল; তুমি সুভগা৷ বলিয়া বৃথা অহঙ্কার কর। 
রাম রাজ হইল, তোমারও নৌভাগ্যের শেষ হইল। 
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জানি না, সপত্বীতনয়ের আনন্দোৎসবে যাহার সুনিদ্রা 
হয়, তাহার কেমন হৃদয়! 

মন্থরার কঠোরন্বর কর্ণকুহরে প্রাবিষ্ট হইবা মাত্র 
টৈকেয়ীর নিদ্রাভজ হইল । তখন তিনি প্সহগা শষ্য 
হইতে গাত্রোখান করিয়! বলিলেন “শন্রে 1! ভাল ত!” 
মন্থর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! বলিল, “মার ভাল ! 
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা পাই, ভুমি আপনিই আপনার 
আমজল ডাকিয়া ক্সীন !£5 কৈকেয়ী তাহার বিষ বদন ও 
লান ভাব দেখিয়া বলিলেন, “তোমারে কি কেহ অব- 
মাঁননা করিয়াছে ?৮ মন্থরা বলিল, না, ইচা অপেক্ষা 
অবমাননাও ত আমার ভাল ছিল, তাহাতে ত তোমার 
ক্ষতি হইত না। কল্য তোমার সপত্ৰীপুজ্র রাম রাজ। 
হইবে ১ তুমি ঘুমাও । 

কৈকেয়ী রামাভিষেকের কথা শুনিয়। প্রথমতঃ কুশল 
সংবাদের পুরক্ষারন্বরূপ মন্হরাকে মুক্তাহার প্রদান করি- 
লেন; পরে বলিলেন, “রাম আমার ভরত অপেক্ষাঁও 
অধিক স্ষেহের পাত্র, তাহার অভিষেকনৎবাদে যার পর 
নাই প্রীত হইলাম।” মন্থ্রা শুনিয়া অস্ুয়াপ্রকাশপুর্র্ঘক 
বলিল, “কৈকেয়ি ! এই ছ্োমার শ্রিয়বৎবাদ ! তুমি হিত 
বলিলেও শুন না; তোমার ভাল মন্দ বোধই নাই ; রাম 
রাজ্া হইলে তোমার সপত্বী কৌশল্যা রাজমাতা, এবং 
সপভ্রীবধূ সীতা রাজমহিষী হইবে; তুমি ও তোমার বধু 
সামান্য রাজপরিবারের মধ্যে গণনীয় হইবে; তোমার 
এত স্েহের পাত্র ভরত চিরকাল রামের দান হইয়া 
থাকিবে । আর রামের বন্তানপরম্পর। উত্তরাধিকারিত্ব- 
ক্রমে পরে পরে রাজ হইবে; তোমার ভরতের সম্ভান- 
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সম্ভতি, এক রাজপরিবার হইয়াও পরিশেষে রাঁজবংশীয় 
বলিয়া পরিচয় দিবে? ইহা! অপেক্ষা ক্ষতি ও আক্ষেপের 
বিষয় কি আছে ?৮ মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মন 
দোলায়মান হইল । অশিক্ষিত শ্রীলোকেরা ম্বভাবতঃ 
অল্পবুদ্দি ও প্রলোভনপরতন্ত্র, তাহারা যে পথ অবলম্বন 
করিবার উপদেশ পায়, নেই পথই অবলম্বন করে, 
হত্তাহিত, কার্ধরাকার্ধয, কিছুই বিচার করে নাঃ যষেনকল 
বিষয়ের অনুষ্ঠান বিবেচনানাপেক্ষ, তাহা তাহারা নহনা 
করিয়া বসে । কুতৎনিত কাধ্যে তাহাদিখের অধ্যবসায় 
এরূপ প্রবল যে, উহ সম্পন্ন না হইলে, তাহাদিশের মন 
কিছুতেই অন্তষ্ট হয় না। ম্বামিসৌভাগ্যমদে তাহাদের 
চি এত উদ্ভাান্ত থাকে যে, ঘৌভাগ্যের হেতুভূতভ পতির 
অনিষ্ট ঘটিলেও ক্ষুব্ধ হয় ন1। 

অনন্তর কৈকেয়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রামের 
গরাতি বিমাঁতৃভাব প্রদর্শন করিলে, আমার অপমশের 
পরিনীমা থাকিবে না » কিন্তু স্বীয় অপযশের জন্য পুজের 
'সপকার করাও কর্তব্য নহে ;ঃ নকলেই আপন স্বার্থ অনু, 
সন্ধান করিয়া থাকে. স্বার্থুুন্য লোক অতি বিরল । 
এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, মনরে ! যাহা করিতে হইবে, 
অগ্রে তাহার মুল বন্ধন করা আন্শ্যক : প্রব্ত হইয়া 
অভীষ্টনিদ্ধি করিতে না পারিলে, যাহার পর নাই উপ- 
হানাস্পদ হইতে হয় । বাহাতে রামের রাজ্য ভরতের 
হয়, বদি এন্ূপ কোন অব্যর্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, 
তবে চেষ্টা পাই । 

মন্রা কহিল, উপায় স্থির না করিরাই কি তোমাকে 
ব্যস্ত করিয়াছি? মামার পরামর্শ অনুসারে গলিলে সহজে 
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 কার্যানিদ্ধিও হইবে, অপযশও ঘটিবে না। আমি যাহা 
বলিব, তাহাই করিবে, কদাচ কথার অবাধ্য হইবে না, 
শপথ করিয়া! বল। টককেয়ী, তৎক্ষণাৎ স্ত্রীন্বভাবসুলভ 
গুরুতর শপথ করিলেন, এবং মন্থরার কথা "নিবার জন্য 
নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন । 

তখন মন্থর! কহিল, তুমি কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া 
ভূতলে শয়ন করিয়৷ থাক । রাজা নানারূপ নাধ্য সাধনা 
করিবেন, কিছুতেই উত্তর করিও ন1। পরে আমি তোমার 
কর্ণে যেরূপ শিক্ষা দিব, তদনুলারে রাজাকে বলিবে, 
“মহারাজ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথিবীর এক মাত্র 
অধীশ্বর; মনে করিয়া দেখুন, অনুরযুদ্ধে অত্যন্ত ক্রি 
হইয়াছিলেন, আমি অনেক কাল আপনার নেবা-শুশ্ষা 
করি। তাতে নন্বষ্ট হইয়া আমাকে ছুইদী বর 
দিয়াছিলেন ।* ইহ শুনিলে মহারাজের পুর্ববৃত্বান্ত স্মরণ 
হুইবে। এখন তুমি বর প্রার্থনা করিয়া! ভীষ্পিদ্ধি 
করিবে | এই বলিয়া! মন্থর। কৈকেয়ীর কর্ণে বরণীয় বিষয় 
বলিয়৷ দিল। 

মন্থুরা কৈকেয়ীর অনস্তোঁষের চিহ্ন দেখিয়৷ বলিল, 
« যাহার বুদ্ধিবলে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, 
চতুর্দশ বৎসর পরেও তাহারই ক্ষমতায় নকল আপদ্‌ হইতে 
সুরক্ষিত হইবে ।” কৈকেয়ী, কুজার পরামর্শ শুনিয়। 
আহ্বাদে পুলকিত হইলেন, ও সমীহিত সিদ্ধপ্রায় জ্ঞান 
করিলেন; অনন্তর বলিলেন, তোমার বুদ্ধি ও ্মরণশক্তি 
সমধিক প্রাশৎননীয় । বিধাতা অনাধারণ বুদ্ধিশক্তি রক্ষিত 
করিবার জন্যই যেন, তোমার পৃষ্ঠদেশে ঘটাকার কুজ 
নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভরত 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৯ 


রাজ হইলে, তোমার সোণার কুজ রত্ব দিয় মণ্ডিত করিয়। 
দিব; আমার পরিচারিকারা তোমার পরিচর্ধ্যা করিবে 9 
তুমি দেবীর ন্যায় সুখ নচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে। এই 
বলিয়। স্বহপ্টে রত্বময়ী মাল। মন্থরাঁর গলে লম্বমান করিয়া 
[দিলেন। 

মনুর৷ হাস্য বদনে বলিল, ঠককেয়ি ! এখন প্রশংসা 
বা পুরক্ষারের সময় নয়; কার্যযনিদ্দির উপায় দেখ ঃ 
ক্রোধাগারে প্রবেশ করঃ কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া 
ন্নানভাবে ভূতলে পড়িয়! থাক, রাঁজা অনুনয় করিলেও 
নহন। উত্তর দিও না। 

রামাভিষেকগ্রনঙ্গে অবমানিতা ঠককেয়ী মন্থরার 
উপদেশ গুরূপদেশের ন্যায় জ্ঞান করিলেন; অনন্তর 
ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া শেবকপাগরে মগ্ন হইলেন । 
এবং কিরূপে ছুষ্ট মনোরথ নিদ্ধ করিবেন, ইহাই ভাবিতে 
লাগিলেন । বেশভুষা পরিত্যাগ করিয়া বিনদৃশ বেশ 
ধারণ করিলেন এবং বিষাদবিষে ক্রমশঃ বিবর্ণ ও বিশ্রী 
হইতে লাগিলেন। 
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রাজ! দশরথ রাজকাধ্য নমাপন করিয়! কেকয়রাঁজ- 
সুতার নিকেতন উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার 
শয়নাগার শুন্য; নখীগরণ বিরনবদনে অদনের এক পার্খে 
অবশ্থিত্তি করিতেছে ; দেখিয়াও কেহ সমুচিত সম্ভাষণ 
করে না, জিতজ্ঞাসিলেও উত্তর দেয় না। রাজা এপ্রকার 
উদ্বানীন ভাব বিলোকন করিয়৷ বিস্ময়াপন্ন হইলেন * এবং 
অনম্ভীবিত ভাবের নবাবতার দ্েখিয়। ইতস্ততঃ টৈকেয়ীর 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; পরিশেষে দেখিলেন, ক্রোধা- 
গারের একদেশে কৈকেয়ী অ্রিয্যাণা হইয়। ভূতলে শয়ানা 
রহিয়াছেন ; বিষধরীর ন্যায় মুুমু্ছঃ দীর্ঘনিশ্বান পরি- 
ত্যাগ করিতেছেন। দেখিবামাত্র রাজার অন্তঃকরণ 
ব্যাকুল হইল; তাহার হৃদয় হইতে রামাভিষেকন্তৃত 
আনন্দসন্দোহ তিরোহিত হইয়া গেল। ও 

রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রিয়ার এরূপ বেশ ও 
ঈদৃশী দশা! কখনও দেখি নাই। হা কি কষ্ট! সৌভাগ্যের 
অমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন । কি আশ্চর্য্য ! 
স্বামী জীবিত থাকিয়া, পত্তীর যে অসৌভাগ্য-দশ! 
দেখিতে পায় না, ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই দেখিলাম । যাগ 
হউক, প্রেয়সীর সন্তোষ-নাঁধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই 
ভাবিয়া, রাজা অতিদ্রীনভাবে বাদরসস্তাষণে বলিলেন, 
প্রেয্নি! তুমি এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ কেন ? 
€তামার ভাবানস্তরের কারণ কি? তুমি আমার একমাত্র 
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প্রেয়নী মহিষী; তোমাকে কেহ অবমানন1 করিবে ইহা 
তর্ক করিতেও পারা বায় নাঃ কণিমণি গ্রহণ করা কাহার 
নাপ্যঠ তোমার আন্তরিক কষ্ট দেখিতে আমার অন্তঃ- 
করণ নিরতিঞ্জয় ব্যাকুল হইয়াছে, সংসার অনার বোপ 
হইতেছে ; ধনজনপুর্ণ জগৎ জীণারণ্যপ্ায় পরতীনসান হহ- 
তেছে । যে উপায়েই হউক; তোমার ক দূর করা আমার 
একান্ত সংকল্প 5 তোমাকে সন্তুষ্ট রাখা আমার নিতান্ত 
বা? * কায়মনোবাকেত পোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করাই 
আমার বাষন1* তোমার মুখ বিরন দ্রেখিলে আমার 
জীব্নধাত্রা নীরন হইয়া উঠে । রাজা এইরূপ অনেক 
স্ততিবিনতি করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ঠককেয়ীর মনে 
বন্তোবের উদয় হইল না, তিনি পুর্ব শরন করিগ়াই 
রহিলেন ॥ 

তখন রাজা একান্ত হতাশ হইয়া তদীয় খ্রিয়নখী 
মন্থরাকে বলিলেন, মন্রে ! তুমি প্রেয়নীর প্রিঘ্নখী, 
আমার অপেক্ষাও তুমি তাহার প্রিয়তর। । বাল্যাবপি 
একত্র নহবান প্রযুক্ত তোমাদিগের অকুত্িম প্রণয় উদ্ভুত 
হইয়াছে, মহিবী যাহা আমার নিকট লজ্জা বা] অন্য কারণে 
ব্যক্ত করেন না, তোমার নিকট তাভা অব্যক্ত রাখেন না। 
ভাল, তোমাকে জিত্ঞানা করি, আজি অকারণে প্রেয়লী 
কোপনা হইলেন কেন? কি জন্যই বা উহার অন্ত পুর্না 
ভাবান্তর আবিদ্ভুত্তি হইয়াছে 2 বল, বদি আজ্ঞানবশতঃ 
আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তা ক্ষালন 
করিতে চেষ্টা পাই । কারণ না জানিলে প্রতীকারের 
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পুরুষদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না $ তাহারা স্ত্রীর মুখ 
বিষণ্ণ দেখিলে হতবুদ্ধি হয় । যে মন্থর এরূপ অনর্থোৎ- 
পন্ভির কারণ, রাঁজ। তাহাকেই মহিবীর কোপাপনয়নের 
উপায় বলিয়া! অবধারণ করিলেন । অপাত্রে বিশ্বান 
বিন্যস্ত কর। যে কত অপকার, তাহা ক্ষণকাল পরে অনুভূত 
হইবে । | 

মন্থর! কহিলেন, মহারাজ ! আপনি সখীর প্রতি সদয় 
আছেন, আপনি অনুকূল থাকিলে তাহার কিসের ভাবনা ? 
কিন্তু মহারাঞ্জ তাহার মনে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছেন ॥ 
মহারাজ! পামান্ত কারণে প্রণয়ি-হুদয় বেদনা অনুভব 
করিয়া থাকে; অনুকুল পতি প্রতিকূল হইলে মনোঁ- 
বেদনার পরিসীমা থাকে না। যাহ। হউক, আপনি 
ক্ষণকাঁল স্থির হইয়। থাকুন, আমি মানাপনয়নের চে] 
পাইতেছি। 

রাজ] কহিলেন, যদি আমিই মহিষীর ক্রোধের কারণ 
হই, তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে রূপেই হউক, উহার 
ক্রোধ অপনয়ন করিব ! মহিষীর সুখ-সচ্ছন্দত নম্পাদন 
করাই দশরথের জীবন ধারণের প্রয়োজন ;$ আমি জীবিত 
থাকিতে, যদি উহাকে উদৃশী দশা ভোগ করিতে হইল, 
তবে আমার এ নিষ্ষল জীবনে প্রয়োজন কি ? 

চতুর! মন্থর রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়। কপট নাটকের 
অদ্ভুত প্রস্তাবনা করিল । মহারাজ! রাজমহিষী এই 
বলিয়া বিমনা হইলেন যে, ভূপুক্রী যাহার পত্রী, তাহাকে 
ভুূপতি করিয়। রাজা নূর্য্যবংশে কলঙ্ক আরোপ করিলেন॥ 
মহারাজ ! আমর এই বাক্যের মর্শ বুকিতে পারিলাম 
নাঃ অনুমান করিলাম, বুঝি মহারাজ রামকে পরিহান 
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করিয়। থাকিবেন ; যাহ! পরিহান তাহ1 কার্ষ্যে পরিণত 
হয় না। «*মহিষি ! ক্ষান্ত হও + অলীক জনরবে উন্মনা 
হইও না। মহারাজ তোমাকে এরূপ ভাল বাদেন যে, 
না জিজ্ঞানিয়ন কোন কার্যই করেন ন1ঃ” এইরূপ 
অনেক বুঝাইলাঁম । মহারাজ ! উনিন নিতান্ত মানিনী, 
আপনার বহুমাঁনেই এতদূর নৌভাগ্য মানিয়া থাকেন । 
বাস্তবিকও ইহা বথার্থ কথা, আমরা দেখিয়াছি, আপনি 
কখনও মহিষীর কথার অবাধ্য হন নাই । মহারাজ ! 
আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, প্রিয়নখী অভিমান করিয়া- 
ছেন, আবার মহারাজের দুই চারিদী তোষণ বাক্য- 
শ্রবণেই উহার নমস্ত অভিমান দূর হইয়াছে । তবে 
এবার যে উহাকে এতক্ষণ বিমন! দেখিতেছিঃ বোধ করি, 
তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে । যাহ! হউক, 
আমি একবার বুঝাইয়া দেখি । এই বলিয়া! ঠককেয়ীর 
কর্ণমূলে ভুষ্টমনোরথ-সিদ্ধির অসুকূল উপদেশ প্রদান 
করিল। 

টৈকেয়ী নমীহিত-নিদ্ধির  নিগিত্ অর্ধোখিতা হইয়া 
রাজাকে ভত্ঘনন। করিয়া ক্রোধানল নির্বাণ করিলেন। 
কৈকেয়ীর নীরস কথায় রাজার শুক্ষক্ঠ নরন হইল। 
রাজা অবনর পাইয়া কাতরবচনে বলিলেন, প্রিয়ে ! 
তোমার কোপকঠোর বচনেও কেমন মধুরিমা ! তাহা- 
তেই আমার অস্তঃকরণ অস্বতরনাভিবিক্ত হইয়াছে, তুমি 
ভর্ঘননা না করিলে আমার অপরাধের লাঘব হইত না ॥ 
গ্রভুকর্তৃক দণ্ডিত না হইলে অপরাধী দানের দুক্ষৃতির 
নিষ্কৃতি নাই। এতক্ষণের পর তোগার যে যাতনার লাঘব 
২ইল, ইহাই আমার পরম লাভ ও নৌভাগ্যের হেতু । 


২৪ রাম-বনবাস। 


ক্রোধাবশেষ এখনও তোমার কোমল হৃদয়কে উত্তেজন। 

করিতেছে, নয়নযুগল হইতে অনবরত বাম্পবারি বিগলিত 
ভইতেছে, বিশ্বাপর মধ্যে মধ্যে বেপমান হইয়া আমাকে 

তর্জনা করিতেছে, মন তুষারলিগ্ শিশিরক্কালীন গগনের 

ন্যায় আবিল রহিরাছে;ঃ ইহাতেই আমার অন্তরাত্া 

ব্যাকুল হইতেছে । তোমাকে আমার অদ্েয় কিছুই নাই ; 

আমার ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলই তোমার অধীন ; রাখা 

না রাখা তোমার ইচ্ছা । অধিক কি, আমার জীবন- 
বর্ধন্ব রামকে দিয়াও যদি তোমার অভাষ্টনাধন করিতে 
পারি, তাহাতেও অনম্মত নহি ; নিশ্চয় জানিবে, তোমার 
নন্তোষ সম্পাদনের জন্যই আমার যখানর্ধন্য সঙ্কল্িত 

হুহয় রহিয়াছে । 

কৈকেয়ী অবনর পাইয়া বলিলেন, মহারাজ ! আপনি 

সত্যবাদী ও অত্যপ্রতিজ্ঞ, সকলেই আপনার এই যশ 
ঘোষণা করিয়া থাকে ; স্মরণ করিয়া দেখুন, যখন দানব- 

যুদ্ধে আত হইয়া অঙ্গুষ্-ব্রণে বহুদিন কষ্ট পাইয়া ছিলেন, 

তখন আমি মহারাজের নেবাশুশ্রীধায় নিযুক্ত থাকি, এবং 

রপনাঁবলেহনে ব্রণবিরোপণ করিয়া দ্রিই £ আপনি বেবায় 

সন্তুষ্ট হইয়া ছুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। রাজা 

নহাস্যবদনে বলিলেন, প্রিয়! তোমার সেখণের পরিশোধ 

করিতে পারি নাই, দে অপরিশোঁধ্য ; জন্মজন্মাস্তরেও 

তাহা পরিশোধ করিতে পারিব কি না, বলিতে পারি, 
না; কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমার 

প্রতি এরূপ অনুকূল যে, আমি যখন যাহ। অভিলাষ করি- 

তাঁম, তখনই তাহা বম্পাদন করিয়া দিতেন । সুতরাং 

প্রার্থনীয় বিষয়ের অনস্ভাবে এত দিন প্রতিশ্রুত বর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ২৫ 


প্রার্থনা করি নাই | রাজা বলিলেন, প্রের দি! অনুগ্রহার্থার 
নিকট প্রার্থনা আবার কি? আমি তোমার অভিলাঁষ- 
প্রকাশকে অনুগ্রহাদেশ বিবেচনা করি ॥ হ্রুনন্ন হইয়া যে 
আদেশ করি্বে, অবিলম্বে তাহা! সম্পাদন করিয়া চরি- 
তার্থতা লাভ করিব। আমি প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে 
পরাগ্খুখ হইব না। 

অনন্তর, যেমন বিবর হইতে ভুজগধুগল বহির্গত হয়, 
ভদ্রপ কৈকেয়ীর বদন হইতে ভয়ঙ্কর বরদয় বিনির্গত 
হইল । টককেন্নী এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও 
অপর বরে রামের চতুর্দশ বৎসর অরণ্যবান প্রার্থন। 
করিলেন। রাজ] ককেরীর প্রার্থন। শুনিবামাত্র ছিন্নমূল 
তরুর ন্যায় ভুতলে পতিত হইলেন । ক্ষণকাঁল জড়প্রায় 
হইয়। নিম্পন্দভাবে রহিলেন * অনন্তর চেতন! লাভ করিয়। 
ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাথথ করিতে লাগিলেন ১ এবং 
বাম্পগঞ্জাদবচনে বলিলেন, ঠককেম়ি ! তোমার মনে এই 
ছিল ? হায়! আমার হর্ষের সময় বিষাদ সাগর উচ্ছলিত 
করিলে ? আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, একে- 
বারে সর্ধনাশ করিতে ববিয়াছ। রামই বা তোমার কি 
অপরাধ করিয়াছেন, যে তাহাকে কুলদূষকের ন্যাঁর বনবার 
দিতে ইচ্ছা করিতেছ ? রাশ আমার জীবন-সর্ধন্থ। দেই 
সর্ধন্ব ধন কিরূপে সামান্যবস্তর ন্যার অরণ্যে বিনর্জন 
করিব 2 পাম আমার নয়নাভিরাম এবং বিনোদনস্থান , 
তাহার অপকার করিলে আমার সমুদায় সুখ বিনাশ করা 
হইবে ! দেই নিরপরাঁধের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে 
কি প্রবৃত্তি জন্মে? রামের মোহনমুত্তি স্মরণপথে উদ্দিত 
হইলে শত্রতাভাব কি কাহারও মনে উদ্দিত হইতে পারে? 

৪ 


২৬ রাম-বনবাপ ।, 


রামের প্রফুল মুখকমল ল্লান দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ ও জীবন 
গুক্ষ হইতে থাকে । 

রাম আমার নিতান্ত শিশু ও একান্ত খজু। শিশু 
সম্ভানের প্রতি স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক" স্নেহ থাকে, 
তাহা কি তোমার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্িত 
হইয়াছে? স্বামীর প্রিয় বস্তর প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর! 
পতিব্রতা নারীর কর্তব্য কন্ম। রাম আমার প্রাণ 
অপেক্ষাও শ্রিয়তর। প্রেরসি! দেই প্রাণাধিকের 
মঙ্গলসাধনে নম্মতি প্রদান কর| তুমি আর যাহা 
চাহিবে, তাহাই দিব ॥ অধিক কি, প্রাণ দিয়াও বদি 
তোমার অন্য কোন মনোরথ পুরণ করিতে হয়, তাহাও 
করিব, কিন্তু প্রাণাধিক পিতৃবতৎ্সল রামেরে পরিত্যাগ 
করিতে পারিব না ॥। কেকয়রাজপুভ্ি ! রামেরে পরিত্যাগ 
করিলে তোমার ও আমার অযশ চিরকাল ঘোষিত 
হইবে। তুমি রাম হইতে কোন্‌ সুখের প্রতযাশ। ন। 
করিতে পার ? রাম কৌশল্যা। অপেক্ষা তোমাকে অধিক 
ভক্তি করিয়া থাকেন, ভরত অপেক্ষাও অধিক শুশ্রাষ! 
করিয়া থাকেন। তুমিও ভরত অপেক্ষা রামকে সমধিক 
স্নেহ করিয়া থাক । ভরতে ও রামে তোমার কোন ভিন্ন 
ভাব নাই এই কথা বারংবার বলিয়! থাক। তবে এই 
স্বণাকর কথা তোমার মুখ দিয়! নির্গত হইল কেন ? আর, 
যখন জগতীম্ছ যাবতীয় লোক রামের গুণগ্রামের প্রাশংসা 
করে, এবং রাম হইতে তোমারও উপকার ভিক্ন অপকারের 
সম্ভাবন। নাই, তখন তাহার প্রাতি নিষ্ঠুরাচরণ কর! 
তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর নমুচিত কর্ম নহে। 

রাম- নিরপরাধ, আমি কি অপরাধ উল্লেখ করিয়ব 


_ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৭ 


বসকে বনে যাইতে বলিব ? অতএব দেবি! এরূপ বর 
প্রার্থনায় বিরত হও, বরান্তর গ্রহণ কর, দারুণ অধ্যবনায় 
পরিত্যাগ কর । আমি গলে বনন দিয়া অপ্রলিবন্ধনপুর্ধক 
প্রার্থনা করিচতছি, ক্ষান্ত হও। কৈকেয়ী কিঞ্চিন্মাত্র 
উত্তর করিলেন না, বরৎ অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া 
উঠিলেন। 

রাজা ভাবিলেন, ঠককেয়ী যথার্থই আমার সর্বনাঁশে 
কৃতনঙ্কল্পা হইয়াছেন। হা! কি পরিতাপ! টককেয়ীকে 
বর দিয়া কি ছুক্কর্থ করিয়াছি! আমি আপনার স্বতুু 
আপনিই আহ্বান করিয়াছি! হ। রাম! কি দোষে তোমারে 
বনবাঁস দিব ? ঠককেয়ীর মুখ পিয়া এ দারুণ কথা কেন 
নির্গত হইল? হা ধিকৃ! আমি পিত। হইয়৷ পুজ্রকে বন- 
বাস দিব, বিধাতা কি আমার অদ্ৃষ্টে এই লিখিয়াছিলেন ? 
হা দগ্ধ দৈব! তোর মনে কি এই ছিল? হাবত্ন! হা 
পিতৃবৎসল ! হা বর্ধন্বধন ! হ! কৌশল্যানন্দনবর্ধন ! আমিই 
তোমার অমঙ্গলের কারণ, ঠককেয়ীই তোগার কালরাত্রি, 
অভিষেকই তোমার মহাবিপদৃ, টককেয়ীকে বর-প্রদ্রানই 
আমার সর্ধনাশের হেতু, অধিবেদনই * পুরুষের মূর্খতা, 
স্ত্রণ পিতাই গুষ্ঠের শত্রঃ এই বলিয়। শিরে করাঘাত- 
পুর্বক রাজা দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরি- 
চারিকারা সাস্ত্বনা করিতে লাগিল, ঠককেয়ী জলদাবলীর 
ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন, মন্থর অন্তরালে হাস্য 
করিতে লাখিল। 

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্বভাবে থাকিয়। বলিলেন, ঠককেমি! 


রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুক্র, এবং মমধিক স্সেহের পাত্র। 
ক্ষবছবিবাহ। 


২৮ রাম-বনবাঁস। 


তাহাকে দেখিলে আমার আব্লাদের নীম থাকে না 
নয়ন-নির্মাণের নকলতা, জীবকুন্থমের প্রফুল্পতা, সংসারের 
সারবস্া, মানবজন্মের সার্থকতা এবং সুখনস্তোগের উপ- 
যোখিতা একেবারে উপস্থিত হয়; না দেখিলে সংসার 
অনার, দশ দিকৃ অন্ধকারময়, জগৎ জনশ্পুন্য, রাজ্য স্থুখ- 
হীন, জীবন উদ্দেশ্টবিহীন, এবং দেহ দুর্মহ ভার স্বরূপ 
প্রতীয়মান হয় । অধিক কি, নলিল ব্যতিরেকে মরুভূমিতে 
মীন যেমন ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ 
জীবনের জীবন রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিতে 
পারে না॥। অতএব ঠককেয়ি! আমি তোমার চরণ 
ধরিতেছি, ভুমি এই অহিত সংকল্প ও দারুণ মনোরথ 
হইতে নিবৃত্ত হয়। রাজার ঈদৃশহৃদয়বিদারক বিলাপে 
দুষ্টমতি কৈকেয়ী কর্ণপাতও করিলেন না । 

তখন রাঙা দশরথ কোপে কম্পিতকলেবর হইয়! 
কহিলেন, আমারে ধিক! স্ত্রীর কথায় রামেরে বনবাস 
দিব! কৈকেয়ি! এখনও বিরত হও | যদি স্বামীর সমীহিত 
কার্য পত্বীর অবশ্য কর্তব্য হয়, যদি স্বামীর মঙ্গল নহ- 
ধর্দিণীর একান্ত প্রার্থনীর হয়, যদি ্বাসিলৌভাগ্য স্ত্রীর 
স্পৃঙ্ণীয় হয়, যদি স্বামীর কথারক্ষা স্ত্রীর কর্তব্য হয়, যদি 
্বামীর জীবন পত্বীর চিরস্থুখের নিদান হয়, তবে এই 
,অশুভকরী দুরাশা পরিত্যাগ কর। | 

কৈকেম়ী সক্রোধে বলিলেন, যর্দি বর দিয়া পশ্চাঁৎ 
অনুতাঁপ করিবে, তবে বর না দেওয়াই উচিত ছিল। 
ভুমি' আপনাকে ধার্দিক, সন্যপগ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী 
দেখাইবাঁর ভাণ কর যাহারা জামে না, তাহারাঁই 
তোমাকে ধার্টিক, সত্যপ্রতিজ্ৰ ও নত্যবাদী বলিয়। থাকে; 


দিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৯ 


যাহারা তোমার কার্য অবগত আছে ও ব্যবহারের পরি- 
চয় পাইয়াছে, তাহারা তোমাকে স্বার্থপর ও টকতবপ্রিয় 
ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারে না। স্বয়ং ধার্ট্দিক বলিয়। 
পরিচয় দিলে ধাশ্রিক হওয়। যায় ন৷ ১ কার্য দ্বারা ধর্মের 
অনুষ্ঠান না করিলে প্ররুত ধার্ট্দিক হইতে পার! যায় না। 
কথা৷ রক্ষা কর। ও নত্যব্রত পালন কর] মহাত্বার কার্ধা £ 
যে বিবেচনা না করিয়া কথা কহে, নে অনর্গলমুখ,* কখনও 
কথা রক্ষা করিতে পারে না। আপনি নভায় বনিয়। 
অর্জন নমক্ষে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আমাকে বরদ্বয় 
প্রদান করিবেন । এ কথা আপামর সাধারণ সকলেই 
জানে । নভামণ্ডপে রাঁজাননে উপবেশন করিলে, বর্কজন- 
অমক্ষে বখন আপনাকে গিজ্ঞানিব, মহারাজ ! প্রতিশ্রুত 
বরছ্ম্ন টককেয়ীকে কেন দিলেন নাঃ তখন কি বলি- 
বেন? নিরুত্বর ও লজ্জায় অধোমুখ হইবেন ন। কি? দশ 
জনের নমক্ষে লক্জা পাওয়া অপেক্ষা ভদ্রের পক্ষে স্বৃতুযুই 

শ্রেয়ঃ । 
মহারাজ! আপনার অঙ্গীকার অনুসারে আমি যাহ! 
প্রার্থনা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। 
ইহাতে আমারি ধর্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক, এবং মহা- 
রাজের যশই হউক, বা অপযশই হউক, আমি কিছুই গণ্য 
করিব না। যদি মহারাজ অধন্মাচরণে প্রব্ুত্ত হয়েন, 
তবে ধর্্দরাজই তাহার বিচার করিবেন; রাজার উপর 
তিনি ভিন্ন আর কাহারও প্রভুত্ব নাই। মনস্কামন। 
সফল না হইলে, নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার বমক্ষে 
বিষ পান করিয়। প্রাণ পরিত্যাথ করিব; ক্ত্রীহত্যার 
৬ আলগ! মুখ । | ক “ক 
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পাতক ও প্রতিজ্ঞার অপরিপালনজনিত ছুক্কৃতি আপ- 
নাকে আশ্রয় করিবে । অথবা, যে ব্যক্তি সত্যের অপক্ুৰ 
করিতে পারে, অবলা-বধের পাতক তাহার পক্ষে গুরুতর 
নহে । আর, আপনি জানেন যে, আমার নির্ধন্ধ কখনও 
অন্যথা হইবার নহে। পুক্র অপেক্ষা নারীদিগের অধিক 
নেহাস্পদ আর কিছুই নাই; আমি মহারাজের সমক্ষে 
দেই পুল্রের শপথ করিয়! কহিতেছি, রমের নির্বানন 
ভিন্ন ঠককেয়ী কোন মতেই সন্তন্ট হইবে না॥ মহারাজ ! 
অন্য কথার প্রয়োজন নাই, আমার অভিলষিত বর প্রদান 
কর। সপত্রীপুভ্র রাম রাজা হইবে, আমার ভরত তাহার 
দান হইয়। চিরকাল অবমানিত থকিবে, ইহা আমাঁর 
গ্রাণে সহা হইবে না। এই বলিয়। কৈকেয়ী ক্রোধভরে 
মুখ ফিরাইয়! রহিলেন | 

রাজ কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
ইককেয়ীর মনস্তষ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেন ন1॥ 
তখন অভীষ্টনিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ্বান হুইয়৷ “ হা 
রাম ৮” বলিয়। ছিন্নমূল বনম্গতির ন্যায় ভূতলে পতিত 
হইলেন, এবং দীর্ঘ-নিশ্বান পরিত্যাগ পুর্বক ক্ষণকাল 
মৌনভাবে রহিলেন। পরিশেষে বলিকীন, কৈকেয়ি ! 
ছুমি ভূতাবেশিত বনিতার ন্যায় অনন্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছ, 
ইহাতে কি তোমার লজ্জা! বোধ হইতেছে না? অথবা, 
কালভুজঙ্ী গৃহে পালিত হইলে এইরূপই ভ্বলিতে হয় । 
অশাস্তমতি লঙ্জাহীন। নিষ্ঠুরহৃদয়। সীমস্তিনীর কার্ধ্যই এই 
প্রকার । 

রে অনার্ধ্যে ! মুর্খে ও পণ্তিতে যত বিভেদ, রাম ও 
ভরতে তত অন্তর। রাজমহিষীর পুক্র রাজ হইবার 
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উপযুক্ত, দাসীপুত্রের দাস্যভাব অবলম্বন করা অন্যায় 
নহে | ভরত রামের দান্য-কার্যের যোগ্য, তাহার উপর 
রাজ্যভার অর্পণ কর। নিতান্ত অনভিজ্ঞের কাধ্য । উপ- 
যুক্ত কার্ধ্যদক্ষট বিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে, অনভিজ্ঞ 
অজ্ঞলোকের হস্তে কার্যযভার ন্যস্ত করা যেরূপ অন্যাধা, 
গুণধাম রাম উপস্থিত থাকিতে ভরতের উপর রাজ্যভার 
দেওয়া! দেই রূপ অপঙ্গত। ন্ুর্যযবংখের রাজধানীতে 
উপযুক্ত পাত্রই রাজ হইয়া আনিতেছেন। রাম রাজ! 
হইলে অযোধ্যার শ্রী। হইবে ; নতুব1 অযোধ্যাপুরী তোমার 
ন্যায় বিপ্রী ও শোচনীয় দশ! প্রাণ্ড হইবে। 
ক্ষণকাল পরে রাজার ক্রোধের অবসান হইল। কিন্তু 
শোক প্রাদুর্ভূত হইয়। পুনর্বার তাহারে পর্য্যাকুল করিয়া 
তুলিল। তখন তিনি অধীর হইয়া বলিলেন, হা বন! 
বনগমননময়ে উপরক্তষ্* চত্দ্রমার ন্যায়। তোমার মুখচক্র্রের 
ল্লানভাব অবলোকন করিয়া! কিরপে জীবিত থাকিব ? 
কৈকেয়ি! তুমি ভার্ধ্যারূপে আমার কালরাত্রি হইয়া 
আনিয়াছ, নতুবা কেন আমার প্রাণনাশে কৃতনঙ্কল 
«হইবে? এখন আমন্ত্রিত সমাগত ভুপতিবর্গ আমারে কি 
বলিবেন 2 যদি তাহাদিগকে সত্য কথা বলি, তাহাও 
কেহ বিশ্বান করিবেন না; যদি বা কেহ বিশ্বান করেন, 
তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বলিবেন, রাজ? দশরথ অতিশয় 
*ন্ত্রণ, অনত্যতচিত্ত ও ইন্ড্রির়পরবশ, তিনি ভ্ত্রীর কথায় 
অনায়াসে প্রিয়পুজ্রকে বনবানে প্রেরণ করিলেন। স্ুত- 
বসল! কৌশল্যাকেই বা কি বলিব? রাম তাহার জীবিত- 
সর্বস্ব ঃ সেই রামকে দুর্দাস্ত দনুযুর ন্যায় নগর হইতে 
* রাহত্রত্ত। 
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বহিভৃত করিলাম» হা প্রিয়বাদিনি কৌশল্যে ! তুমি 
কেন দুরাচার দশরথের মহিষী হইয়1ছিলে ? ককেয়ীর 
ভয়ে একদিনও তোমারে ঘথোচিত নম্মান কারতে পারি 
নাই। হা সুমিত্রে! তুমি নিরপরাধ রাছমর ঈদৃশ দণ্ড 

গুনিয়! আর আমারে বিশ্বান করিবে কেন ? আমি 
স্বকর্মদোষে তোমাদের নিকট বিষম অপরাধী হইলাম । 

হা বৎদে নীতে ! তোমারে দেখিলে আমার নকল দুঃখের 

অবনান হয়; এখন তোমার ছুঃখ চিন্তা করিয়া, কিরূপে 

জীবন ধারণ করিব? রে বজ্রপাঁর প্রাণ! তুই সীতার 

ভবিষ্য দুরবস্থা ভাবিয়। দশরথের পাষাণময় হৃদয় বিদারণ 

করিয়া কেন নির্গত হইতেছিন না ? রে দপ্ধ জীবন! আর 

কি সুখে হতভাগ্য দশরথের দেহে থাকিবি? কর্ণ! তুমি 
এখনই বধির হও, মৈথিলশর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া! আর কি 

করিবে? চক্ষু! ভুমি এখনই অন্ধ হও, জনকস্ুতার মলিন 

বেশ দেখিবার জন্য নতেক্ ও দর্শনক্ষম থাকিবার আবশ- 

কতা নাই। ইন্ড্রিস্রণ ! তোমরা ভোক্তব্য বিষয় ভোগ 

করিয়াছ, এক্ষণে বিদায় লও, আর যন্ত্রণাভোগের জন্য 

প্রাণের ন্যায় অপেক্ষা] করিয়া থাকিও না। সুখের পর 

দুঃখ নিতান্ত অসহ্য, তোমর। তাহ। লহ্হ, করিতে পারিবে 

না। মুক্ছা! এবার আমারে স্পর্শ করিয়া দর্ধীজীবনের 

উপকার করিও না' যদিস্পর্শ কর, তবে আর পরিত্যাগ 

করিও না । হ? পুভ্রি বীতে ! তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল ?, 
এই বলিয়া রাজা দশরথ আবার মূর্ছ। প্রাপ্ত হইলেন। 

পরিজন সকল হাহাকার করিয়। উঠিল । 

অনেক ক্ষণের পর, বহু যত্বে মহীপতির ূর্ছা অপ- 
নোদিত হইল । কিন্ত শোঁকাবেগ পুর্ব বলবান্‌ রহিল । 
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রাঁজা এই বলিয়া পুনরায় বিলাপ করিতে লাঁখিলেন* 
বত্ন রাম! যদি আমার প্রিয়কার্ধ্য করা তোমার কর্তব্য 
হয়ঃ তবে “বনে গমন কর” বলিলে, তুমি বনে যাইও না। 
আমার অভিষ্রায় না বুঝিয়া কথান্ুুরূপ কার্ধ্য করিও ন]। 
আভজ্ঞাভক্গ রাজার প্রতিকূল ও দণ্ডনীয় হইলেও আমার 
অনুকুল ও অস্গুমোদনীয় হইবে । হা বত্দ! তুমি সরল- 
স্বভাব, আমার ভাব বুঝিতে পারিবে না। “বনে গমন 
কর” বলিলেই, তুমি “যে আঁজ্ঞা* ভিন্ন অন্য কথা বলিবে না! । 
কৈকেসি ! তোমার ভু মনোরথ পুর্ণ হইল । 

হা বন রাম ! তুমি তুরঙ্গে, মাতঙ্গে, রখে বা নরষাঁনে " 
ভ্রমণ করিয়। থাক, কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে কিরূপে 
পদচারণ করিবে? তোমার আহারার্থ স্পকারেরা বত্ু- 
নহকারে চর্ক্য, চোষ্য, লেহু, পেয়, চতুর্ষিধ সুরন সুন্বাছু 
ভক্ষ্য বস্ত প্রস্তুত করিয়া! রাখে, বদি তাহা কোন অংশে 
বিরদ হয়, তাহা লইলে তোমার আহারে তৃপ্তি জন্মে না । 
হা বত্ন! তুমি কিরূপে কটু, তিক্ত, বা কষায় ফলমূল 
ভক্ষণ করিবে? ভুমি মহামুল্য কোমল বসন পরিধান 
করিয়া থাক, কিরূপে কঠিন তরুবন্কল পরিধান করিবে ৪ 
বর্ধপগরকার সুখ তোমার করায়ত্ব, ভুঃখ কহাঁকে বলে 
তাহ জান নাঃ অতএব কিরূপে ছুঃদহ বনবানক্েশ সহ্য 
করিবে ? হা রাম! তোমার অদুষ্টে এই ছিল! তুমি 
ধরাধীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া, দীন দুঃখী ব্যাধের ন্যায় 
বনে বনে ভ্রমণ করিবে ! স্থুরময হন পরিত্যাগ করিয়। 
তপন্বিসেবিত তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরে বাঁ করিবে ! বিলাঁব- 
বামশ্রীশোভিত মনোহর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 
নির্জন শ্বাপদবস্কুল ভীৰণ গহন বনে অবস্থান করিবে ! 

গু 
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রাজার তত্কালীন করুণার কথা শুনিলে পাঁষাঁণও 
দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিতান্ত নিষঠুরেরও 
অন্তঃকরণে করুণণর সঞ্চার হয় ॥ কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় 
কি কঠোর! তিনি কাতরভাবাপক্ন স্বামীকে অকাতর- 
ভাবে বলিলেন, প্রতাঁর৭ করিতে হইলে, অনেক বিলাপ 
ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন হয়; স্বার্থ নাধন 
করিতে হইলে, অনেক মায়াজাল বিস্তার করিতে হয়॥ 
তোমার অকারণ রোঁদনে ককেয়ী ভুলিবে না ; তুমি 
আপনারে নত্যবাদী, বদান্য, স্থির প্রতিজ্ঞ ও ধাশ্রিক বলিয়। 
থাক । ক্রন্দনকি সত্যবাদিতার কাধ্য ? পরিতাপ কি 
দানশীলতার অঙ্গ ? অস্থিরত। কি প্রতিজ্ঞার প্রতিপালন ? 
দত্তাপহারিত1 কি ধার্মিকের লক্ষণ? মহারাজ ! সত্য- 
প্রতিপালন যদ্দি ধন্ম বলিয়। জ্ঞান কর, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন 
যদি পুরুষার্থ বলিয়া গণনা কর, প্রতিশ্রুত যদ্দি খণবৎ 
অবশ্য পরিশোধ্য বিবেচন। কর, এব ধর্ম যদি তোমার 
রক্ষণীয় হয়, তবে পুর্ব প্রাতিজ্ঞা অনুবারে আমার প্রার্থনা 
পরিপুরণ কর । 

কৈকেয়ীর বচন শুনিয়া রাজা ক্রোধপ্জ্ঘলিত হইয়া 
উঠিলেন এবং এই বলিয়া! ভর্ঘননা করিতে লাগিলেন, 
কৈকেয়ি । আমি অজ্ঞানবশতঃ বিষধরীর ন্যায় তোমাকে 
আত্মবিনাশের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি, সনর্প গুহে বাস 
করিলে যে স্বত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা এখন জানি- 
লাম। তুমি শঙ্গিনীর ন্যায় স্বামীর শোণিত শুক করি- 
তেছ ; কেকয়বংশের পাংশুল। হইয়৷ নুর্যযবংশ দূষিত করি- 
ভেছ, দল্যুকন্যার ন্যায়, স্বকন্দ্ব নাধন করিবার জন পতি- 
হত্য। করিতেছ ; কৌশল্যার প্রতি নাপত্র্যভাব অবলম্বন 


সপ 
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করিয়। স্বামীর সর্বনাঁশে প্ররূভ হইয়াছ ; ভুর্লক্ষ্য ছিদ্রে 
অলক্ষ্রীরূপে প্রবেশ করিয়া! রাজলক্ষ্ীকে দূরীক্ুত করি- 
তেছ। ব্যাঁধ যেমন বীণারবে বিমোহিত করিয়া হরিণের 
গ্রাণ বধ কন্তর, তদ্রপ তুমি কপট-প্রণয়পুর্ণ প্রিয়বচনে 
বিমোহিত করিয়। আমার প্রাণ সংহাঁর করিতেছ । বালক 
যেমন ক্রীড়নকভ্রমে কালসর্প ধারণ করিয়া! তাহাকে 
আপনার ম্বভ্যু বলিয়া বুঝিতে পারে না, আমিও নেইরূপ 
তোমাকে আমার স্বত্যু বলিয়া জানিতেন] পারিয়। প্রমোদ- 
সহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছি । রাম বনে যাইলে তুমি সুখী 
হইবে, ইহ1 মনেও করিও না) তোমার পুক্র রাজ। 
হইবে, ইহা স্বপ্পেও ভাবিও না; আমি একেবারে তোমার 
পরিণয় অন্বীকার করিলাম; তোমার দোঁষে ভরতকে 
পরিত্যাগ করিলামঃ তোমার ভরত টতৃক ধনের 
অধিকারী হইবে না। তুমি ও তোমার পুজর আমার 
অলিলক্রিয়া করিতে পারিবে না । 

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল । টককেয়ীর 
ভয়ে ভীত হইয়াই যেন সকল-ভুবন-প্রাকাশক দিনকর 
অস্তশৈল-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন; কমলকুল রাজার মুখের 
ন্যায় মলিন হইল ঃ কুমুদিনী কেকয়নন্দিনীর ন্যায় প্রফুল 
হইল» রাজার জীবনের ন্যায় গগনমগ্ডল নক্ষত্রোদয়ে 
স্ছুপ্রভ প্রতীয়মান হইল; ঠককেয়ীর দুরাঁশার ন্যায় 
নিশা ঘোরতর হইয়। উঠিল ; বাধু, রাজার গাণের ন্যায় 
দীপশিখাকে কম্পিত করিতে লাখিলঃ রাজার মনের 
অন্ধকার বর্ধমান হইয়াই যেন ভুমগুল আচ্ছন্ন করিল। 

অনন্তর রাজ রজনীকে বন্বোধন করিয়া কহিলেন, 
হে নক্ষত্রভূষিতে রজনি ! তুমি জগ্ততীস্থ জীবগণের বিরাম- 
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দায়িনী ও শান্তিজননী, তুমি আমার প্রতি দয়া পগুকাঁশ 
করিয়া কদাঁচ প্রভাত হইওনা, তুমি গুভাত হইলে 
রামকে বনে যাইতে হইবে এবং দেই সঙ্গে আমারও 
বিরাম ও শান্তির অবপাঁন হইবে । তুমি -নকল সুখের 
নিদান, শ্রান্ত জীবগণ দিবসের শ্রীন্তি দূর করিয়৷ পরি- 
শেষে যে বিশ্রামস্তুখ অনুভব করে, তুমি তাহারও কারণ । 
তুমি জীবগ্রণের নন্তাপ হরণ কর, এবৎ তাহাদিগকে সর্ব- 
প্রকারে সুখী ও স্ফৃত্তিযুক্ত কর। অতএব বদ্ধাুলি হইয়া 
প্রার্থনা করি, আজি গুাভাত হইও না। 

অনন্তর রাজ ক্ৃতাঞ্চলিপুটে কৈকেয়ীকে বলিলেন, হে 
কেকয়রাজনন্দিনি! তোমার প্রসন্নত] ব্যতিরেকে আমার 
এই আপতিত ঘোর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়াস্তর 
নাই। আমি তোমার একান্ত অনুগত্ত ; অধীনের প্রাতি 
নির্দয় হওয়া উচিত নহে । দেখ, নিশার অবসান হইল, 
তথাপি তোমার ঈর্যার শেষ হইল না; আমারে আর 
কত কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে । 
গ্রনন্ন হও ঃ আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে নদয় 
হইয়া তুমিই রামকে রাজা কর; তোমার দত্ত রাজ্য রাম 
পালন করুন। অপরিপুরণীয় প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া 
বালকের গুাতি বাৎ্ল্যভাব প্রকাশ কর, সপভীপুত্রের 
গ্রতি ্বাপত্যনির্দিশেষ ব্যবহার করিয়া স্্রীজাতির দৃষ্টান্ত- 
স্থানীয় হও । | 
_. ইককেরী বলিজেন, মহারাজ! পাপাচরণ করিতেছেন 
না ত, এত কুঠিত হইবার প্রায়োঁজন কি ? অঙীক্কত নত্য 
প্রতিপালন করিয়া ধর্মের রক্ষা করুন; ধর্মরক্ষার 
জন্য বীতসর্বাস্থ হইলেও ক্ষোভ করা বিধেয় নহে; মহর্ষির1 
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নত্যপালন পরম পর্ম্ম বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন । এই 
অপার সৎসারমধ্যে ধর্মই নার পদার্থঃ সেই ধর্মেই মহা- 
রাজকে নিয়োজিত করিতেছি ? ইহা আমার কর্তব্য কর্ষ্ম। 
যেস্ত্রী দ্বারা ধর্মের সাধন হয় দেই যথার্থ জ্ত্রীও স্ত্রী দ্বারা 
ধঙ্ের সাধন হয় বলিয়! স্ত্রীর নাম ধর্্মপত্বী, আপনি 
সেই স্ত্রীর কথা অনুসারে ধন্ন পালনে তৎপর হউন? 
ধশ্দমকে নার পদার্থ জ্ঞান করিয়। তাহার অনুষ্ঠানে প্রবুত্ত 
হউন । 

রাজা শুনিয়া একেবারে হতাঁশ হইলেন এবৎ বলিলেন, 
কৈকেয়ি! তোমার 'নিকট ধন্মোপদেশ লইতে আনি 
নাই। ছুষ্টা স্ত্রীর হৃদয় শাঠ্য কাপট্য প্রভৃতি অনদ্গুণে 
পরিপূর্ণ” তোমার হৃদয় পয়োমুখ বিষ-কুন্তের সমান ; 
তুমি সুখে অস্থৃতময় বচন বর্ষণ করিয়া গ্রাথমতঃ বশীভূত 
করঃ পরিশেষে হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়! হলাহল- 
বিষে জ্বালাতন কর । আমি বুদ্ধ হইয়াছি, তথাপি এত 
দিন অনার্ধ্যা স্ত্রীর ক্ুরাভিনন্ধি বুঝিতে পারি নাই ৯ এক্ষণে 
বুঝিলাম, কিন্তু কেবল ধর্মভয়ে তাহার অনুরূপ কার্য 
করিতে পরিলাঁম না। 

ছুঃশীলা স্ত্রীদিগের মন ম্বভাঁবতঃ অস্থির, মত্নর পুর্ণ ও 
অসুয়াপরবশ ॥। তাহার! পরের ভাল দেখিতে পারে না, 
কিনে আপনার ভাল হয়, তাহাও জানে নাঃ অর্ধদ1 কলহ 
, করিতে ভাল বানে। তাহাদের হুদয় অহঙ্কারের আশ্রয়, 
অভিমানের আকর, বিলাববাসনার উত্ন। তাহারা 
অকারণে অনস্তুষ্ট, পরিহাবে সন্তুষ্ট, অবৎগল্পে ধীর, অৎ- 
প্রানঙ্গে বধির, তোষাঁমোদের বশংবদ, অমঙ্গলের নিকেতন, 
অনত্পরবুত্তির রঙ্গ-ভূমি, নত্প্রব্ত্তির মরুভূমি, গৃহবিচ্ছেদের 


৩৮ রাম-বনবাস। 


দিব্যান্তর। তাহারা সকলকেই বশে রাখিতে ইচ্ছা? করে, 
কিন্ত বন্যকরিণীর ন্যায় আপনারা কোন ক্রমে নিয়ম- 
শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে চাহে না। 

রাজার আশার সহিত নিশার অবনান হুইল । ভুপতির 
নয়ন-তারকার ন্যায় গগনে তারাগণ নিস্তেজ হইল। 
নিশানাথ নরনাথের দুঃখ সহা করিতে ন| পারিয়াই যেন 
অদর্শন হইলেন, ভুপতির ছুঃখে ভুঃখিত হইয়াই যেন 
বিহগকুল আর্তরব করিয়া উঠিল। কৈকেয়ীর লজ্জাবরণের 
ন্যায় পুর্ধদিক্‌ তিমিরাবগুষ্ঠন পরিত্যাগ করিল। রাজার 
ভুঃখ দেখিয়াই যেন তরুগণ শিশিরচ্ছলে অশ্রজল বিনর্জন 
করিতে লাগিল। রাজার মুখের ন্যায় অরুণ তাবর্ণ 
হইল। নুর্ধ্যবংশের ছুরপনেয় কলঙ্ক চিন্ত। করিয়াই যেন 
দুর্ধয মন্দভান হইয়। ্রকাশমান হইলেন। 


(সর 
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পরদিন নুর্য্যোদয় হইলে, রাম পিতার চরণ বন্দনা 
করিতে কৈকের়ীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার 
চরণ বন্দনা করিয়া, ঠককেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন । 
রামকে দেখিবামাত্র রাজার শোৌকাবেগ এত প্রবল হইল. 
যে, “রাম ৮ এইমাত্র বলিয়াই বাম্পাবরুদ্ধকষ্ঠ হইলেন, 
বাক্য নিঃসারণ করিতে পারিলেন নাঃ অনবরত অশ্রু" 
জল বিগলিত হইয়৷ তাহার দৃর্টি রোধ করিল। উচ্ছ- 
লিত শোকাবেগ কিঞ্িৎ মন্দীভূত হইলে, কি রূপে প্রিয় 
পুত্রকে অপ্রিয় কথা বলিবেন ভাবিয়া, রাজ অধোমুখ 
হইলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বান ত্যাগ ও অজঙ্্র অশ্রু 
বিমোচন করিতে লাখিলেন। পর্ধাহেক্চ গাভীর্ধ্যশালী 
সলিলরাশি যেমন উৎকুলিত হয়, সেইরূপ রাজার শোক- 
হেতু নির্ধারণে অনমর্থ হইয়া রাম উৎকলিকাকুল হইলেন, 
এবং চিন্তা! করিতে লাগিলেন, অন্ত দ্রিন পিভৃদেব আমাকে 
দেখিবামাত্র গ্রসন্ন হন ও যথেষ্ট স্সেহ প্রকাশ করেন; 
আজি সেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন না কেন? 
অনন্তর বিনয়নঅ-বচনে ককেয়ীকে বলিলেন, জননি! 
যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাঁকি, ক্ষম] 
প্রার্থনা করিয়। পিতৃদেবকে নত্ত্ট করিচ্তেছি। অথবা 
আপনিই মহারাঁজকে প্রান্ন করুন| পিতৃদেবের অপ্রনন্ন- 
ভাব আর দেখিতে পারি না। তিনি আমাকে দেখিবা- 





* অষ্টমী, চতুর্দশী, অনাবদ্যা, পুর্ণিমা, সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব । এসবে 
অমাবন্যা ও পর্ণিমা । 
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মাত্র প্রসন্ন হন। আজি বিষপ্রবদনে দীননয়নে অবস্থান 
করিতেছেন কারণ কি ? অনুমান করি১ কোন শারীরিক ব! 
মানসিক সন্তাঁপ মহারাজকে একাস্ত ক্লেশ দ্রিতেছে। শরী- 
রের ভাব ও অবস্থা দেখিলে বোধ হয়ঃ মহখরাজের সুখ- 
নচ্ছন্দতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, পিতৃ-দেবের ভুইখ 
দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং 
গুঢ় কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেছে । যিনি 
আমার অষ্টা ও অনন্ত সুখের বিধাত1+ বীহার অনুগ্রহে 
পরিবদ্ধিত ও এতকাল পরিপাঁলিত হইয়া! আনিয়াছি ঃ 
সেই মহামান্য পিতৃদেবের দুঃখ দেখিয়া স্থিরচিত্র থাকিতে 
পারিতেছি নাঃ আমি পিতার আদেশে বন্র্যানিবেশে দেশে 
দেশে ভ্রমণ করিতে পারি ; মহারণ্যে প্রবেশিয়। যাবজ্জীবন 
কাল হরণ করিতে পারি » অধিক কি, জীবন দিয়! পিতার 
আঁজ্ঞ। প্রতিপালন করিতে প্রস্তত আছি; কিন্তু তদীয় 
বিষাদ-মলিন-মুখচ্ছবি দেখিতে পারি না। 

নির্লজ্জা ককেয়ী অবগর পাইয়া বলিলেন, রাম ! 
মহারাজ কুপিত হন নাই ঃ ইহার কোন বিপদৃও উপস্থিত 
হয় নাই! তুমি রাজার প্রিয় পুত্র; তোমাকে অপ্রিয় কথ! 
বলিতে ইহার মুখ দিয়া বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না। 
বতলত প্রযুক্ত কর্তব্য কর্ম করিতে পারিতেছেন নাঃ 
লঙ্জীবশতঃ অবনতমুখে রহিয়াছেন । কি করি, আমাকেই 
মহারাজের অভিপ্রেত কথ প্রকাশ করিয়৷ বলিতে হইল । 
তোমার ভক্তিপ্রবৃত্তি ও বাক্য নিষ্ঠা যেরূপ বলবতী, তাহাতে 
তুমি কর্দাচ মহারাজের বাক্যের অন্যথাচরণ করিবে না 
তোমার জন্য মহারাজ ধর্্পথ হইতে স্থলিতপদ হইবেন, 
এরূপ আশঙ্কা কদাচ হইতে পারে না| জ্্রীপুজ্র বিদ্যমান 
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থাকিতে যদি মহারাজ ধর্মচ্যত হন, তবে -আমাদিগের 
জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র । এজন্য বলিতেছি, 
মহারাজ পুর্বে আমারে বরছ্য় অঙজীকার করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে আমি*তাহ। প্রার্থনা করিয়াছি ॥ পাছে তোমার 
চিত্ত-খেদ জম্মে, এই ভয়ে মহারাজ প্রকুত মনুষ্যের 
ন্যায় পশ্চাভাপ করিতেছেন । বত্ণ! তুমি রাজার 
উপযুক্ত পুত্র; অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য তোমার 
জনককে ধর্মভ্যুত কর! উচিত নহে। রাজা অপ্রিয় কথা 
বলিলেন না বলিয়াই, আমি এই রূপ বলিতেছি । 

রাম শুনিয়। ব্যথিত. হইয়া বলিলেন, জননি ! পিতার 
আদেশক্রমে প্রম্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি, 
হলাঁহল পান করিতে পারি, মহার্ণবে নিমজ্জন করিতে 
পারি । আমি প্রতিজ্ঞা করিয়! বলিতেছি, পিতা যাহ? 
আদেশ করিবেন, তাহাই করিব । আপনি জানেন, রাষে 
দ্বিরুক্তি নাই। রাম মুখে যাহা বলিবে, কার্ষেও তাহাই 
করিবে । 

এই কথা শুনিয়! কঠিনহৃদয়। কৈকেয়ী অনাকুলিত চিতে 
ও অল্লানবদনে বলিলেন, বত্ম রাম! দেবাস্ুুর-যুদ্ধে 
তোমার পিত। অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, আমি অনেক' 
নেবাশুআীধা করি, সেই সেবাশুশীষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি 
আমারে দুইটি বর দিয়াছিলেন, এক্ষণে এক বরে ভরতের 
রাজযাভিষেক, অপর বয়ে তোমার চতুর্দশ বত্সর অরণ্য- 
বাঁন প্রার্থনা করিয়াছি । ভুমি পিতৃনত্য পালন করিয়া 
জনককে সত্যপ্রাতিজ্ঞক কর. এবং স্বয়ং সৎপুত্র বলিয়া 
ভূমগুলে খণনীয় হও । তোমার অভিষেকার্থ সমাহৃত 


সামগ্রী ছার! ভরতের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হউক । 
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ভূমি জটাচীর ধারণ করিয়!? অবিলম্বে বনে গ্রমন কর, 
এই আমার অভিলাষ । তুমি উপস্থিত থাকিলে মহারাজ 
ভরতকে রাজ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যাহাতে 
মহারাজের ধন্ম-নাধন ও ক্লেশ-নিরাকরণ ছইতে পাঁরে, 
সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর । 

রাম কৈকেয়ীর ঈদ্রশ বিষতুল্য অপ্রিয়ভাষিত শুনিয়া 
কিঞ্চিম্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরৎ সন্তষ্রচিত্বে বলিলেন” 
জননি ! এখনই আমি বনে চলিলাম, পিতার আজ্ঞা 
গুতিপালন করিবার জন্য রাঁজবেশ পরিত্যাগ করিয়। 
জটাচীর ধারণ করিব এবং চতুর্দশ বত্নর অরণ্যে বান 
করিব ইহাতে সংশয় কি? রামের প্রতি মহারাজের 
এ আদেশ অনুগ্রহ, নিগ্রহ নহে 1 প্রভু যাহাকে ভাল 
বাঘেন*» তাহাকেই আদেশ করিক়া থাকেন । আমি 
ভৃত্য, আমাকে কোন আদেশ করিতে মহারাজ কুঠিত 
হইতেছেন কেন? আমাকে এই কথা বলিবেন বলিয়া 
বিষগ্নভাবে অবস্থান করিতেছেন কেন? যে আদেশ- 
পালনে রাম আপনাকে চরিতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবে নেই 
বাঞ্চনীয় আদেশ ন্বয়ং না বলিবারই বা কারণ কি 9 পিত? 
পুজের দেবতা পিতা পুন্রের গুরু” পিত। পুজ্রের বিক্রেতা ॥ 
ফলতঃ পুল্রের উপর পিতার নর্ধতোমুখী প্রভুতা আছে । 
আমি পিত্রাদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া নানন্দচিতে অটবী- 
পর্যটনে কাল যাপন করিব । কিন্তু পিতা প্রতি- 
দিন আমারে যেরূপ আদর ও স্নেহ করিয়া! থাকেন, আজি 
সামান্য স্রত্রে সেরূপ করিলেন না, ইহাই আমার প্রধান 
ক্ষোভের বিষয় । আমি ভরতকে যেরূপ স্নেহ করিয়। 
থাকি, তাহাতে তুচ্ছ পদার্থ রাজ্য দম্পদ্‌ কি, প্াণ পর্য্যক্ত 
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দিভে পারি তাহাকে আমার অদের কিছুই নাই। 
পিতার অভিপ্রায় জানিলে, আমি স্বয়ং সন্তষ্টচিত্তে 
ভরতকে রাজ্যভার নমর্পন করিতাম। যাহ? হউক, 
এক্ষণে পিতা ধাহাতে প্রনন্ন হয়েন, আপনি তাহাই 
করুন; তিনি পীতি-পাফুল-নয়নে, আমার প্রতি 
সন্বেহ দৃঙ্তিপাত করিলে রুতার্থ হই। সামান্য কারণে 
তাহার বাম্পবারি বিমোচন করিবার আবশ্যকত্তা নাই | 
মাতঃ! মহারাজের আদেশান্ুনারে দূতের এই দণ্ডেই 
দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া কেকয়রাজ্যে গমন 
করুক, এবং মাতুলালয় হইতে প্রিয়দর্শন ভরতকে 
এখানে আনয়ন করুক। আমি এখনই পিতার আজ্ঞা 
প্রতিপালন করিতেছি । 

টককেয়ী রামের কথা শুনিমা প্রীতমনে বলিলেন, 
দূতের ভরতকে আনয়ন করিতে চলিলঃ ভুমি বিলম্ব 
করিও না, তোমার বিলম্বে মহারাজের কষ্ব্দ্ধি হইবে। 
তিনি লজ্জাবশতঃ ম্বয়ং বলিলেন ন1 বলিয়া মনঃক্ষোভ 
করিও না । তুমি অরণ্যে গমন না করিলে, মহারাজ স্সান- 
ভোজন করিবেন না। অতএব তুমি শীন্রই তীহার নম্মুখ 
হইতে প্রস্থান করিয়! অরণ্যে যাত্রা কর । 

রাম কৈকেয়ীর ঈদ্বশ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণে কিছুমাত্র বিচ- 
লৈত ন? হইয়া অকাতরে বলিলেন জননি ! আমি পিতার 
যাহা কিছু প্রিয়কার্ধয করিতে পারি, অবশ্যই করিব, 
অন্দেহ নাই ॥। পিতৃশুশ্রীধা ও পিতার আজ্ঞা-প্রতিপালন 
অপেক্ষা পুত্রের গুরুতর ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম আর 
বি আছে? আশীর্বাদ করুন, যেন কর্তব্য কম্ম সম্পাদন 
করিয়া ভব্দৃশ গুরুজনদগের নন্তোষ জন্ম(ইতে পারি! 
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ভরত যেন আবার ন্যায়, পিতার শুশৰা করেন। 
আপনিও নর্ধদা মহারাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন ॥ 
ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা । অনন্তর রাম ঠককেয়ীর 
চরণে প্রণিপাতত করিয়া বলিলেন, জ্যেষ্ঠা্জননীর নিকট 
বিদায় লইতে ঘে সময় আবশ্যক, কেবল নেই ময় মাত্র 
আমার বন-মনে বিলম্ব হইবে। 

কৈকেয়ী বলিলেন, বঙ্স ! শীদ্র যাও, দেখিও প্রসুতির 
কথাক্রমে যেন জনককে সত্য-ধন্ম হইতে চ্যুত করিও 
না! পরে রাম নেত্র-জল-ধৌত পিতার পাদপদ্মে প্রাণি 
পাত করিয়া মাভৃন্দর্শনে প্রস্থান করিলেন । বাজাও 
এককালে শোকনলিলে মগ্ন হইর্লাঃ “হা! বত্ন 1 বলিয়। 
উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন 1 | 

অনন্তর রাম লক্ষণের নহিত মাতৃভবনে উপস্থিত হইয়! 
দেখিলেন, জননী অভিষেকনামঞ্ীর আয়োজন করিতেছেন, 
এবৎ দেবতার নিকট পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে- 
ছেন। রাঁমকে দেখিব। মাত্র কৌশল্যা বাৎ্নল্যভরে তীয় 
শিরস্চম্বন করিয়া বলিলেন, বন! ইক্ষাকুদিগের আবু, 
কীর্তি এবং রাঁজলম্্মী তোমাকে আশ্রয় করুন ; নত্য- 
প্রতিজ্ঞ মহারাজ তোমারে যৌবরাজেয অভিষেক করি- 
বেন, তজ্জন্য এই সকল সামগ্রী প্রস্তত হইতেছে । বৎস! 
উপবানে তুমি নিতান্ত অবসন্ন ও মলিন হইয়াছঃ কিঞ্চিৎ 
আহার-সামগ্রী দিতেছি ভক্ষণ কর। এই বলিয়া রামকে . 
আননে ভপ্াবেশন করিতে ও সুম্বাডু ভক্ষ্য ভোজন করিতে 
অনুরোধ করিলেন। 

রাম জননীর আজ্ঞা-ক্রমে আবনে উপবেখন করিয়া 
অঞ্জীলিবন্ধন পুর্জক্ক বলিলেন, জননি ! আপনার লক্ষণ ও 
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জানকীর ক্লেশকারিণী এক বিষম ঘটন। উপস্থিত । আমি 
রত্বাঘনে বনিবার যোগ্য মহি * অধুনা কুশাসনে বনিবার 
উপধুক্ত পাত্র হইয়াছি । আমাকে রাজার আদেশক্রমে 
কন্দমূলফলাহা্র দ্বার! জীবনধারণপুর্ক চতুর্দশ বত্নর 
অরণ্যে বাস করিতে হইবে । মহারাজ ভরতে যৌব- 
রাজ্যে অভিষেক করিবেন । আমি জটা-বন্কল-ধারণ- 
পুর্্ক এখনই বনে গমন করিব; আপনার নিকট বিদায়- 
গ্রহণ মানসে উপস্থিত হইয়াছি । রামের কথা শুনিবা- 
মাত্র কৌশল্যা, পরশুচ্ছিক্ন শীলঘষির ন্যাঁয় ভূতলে পতিত 
হইলেন, এবং জড়প্রায় হইয়। ক্ষণকাল নিষ্পন্দ ভাবে 
রহিলেন। 

রাম সহন1 জননীকে ভূমিতল হইতে উত্থাপিত করিয়! 
মনে মনে বিবেচনা! করিতে লাগিলেন, সন্তান, কেবল 
জনকজননীকে দুঃখ দিতে জন্ম গ্রহণ করে ১ পুত্র জাঁয়মাঁন 
হইয়! জননীর জীবন হরণ করে + বর্ধমান হইয়া জনকের 
ধনক্ষয় করিতে থাকে ; এবং অিয়মাণ হইয়। জনকজননীর 
প্রাণ নংহার করিতে বনে। তথাপি স্সেহের কি মধুর 
ভাব ! এরূপ শক্ররূপী পুত্রের প্রতিও তাহার অকৃত্রিম স্সেহ 
করিয়া থাকেন; পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলে সকল ভুঃখ 
বিস্মরণ করেন; এবং পুত্রের কষ্ট দেখিলে নমুদায় ক্রেশ 
আপনার ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করেন । আমার এই পাশান্য 
কষ্ট দেখিয়া জননী যখন প্রাণত্যাগন করিতে উদ্যত হই- 
য়াছেন, তখন বাহার পুত্রের চিরবিয়োগ ভোগ করেন, 
তাহার? কিরপে জীবিত থাকেন, বলা যায় না। 

কৌশল্য। চেতন লাভ করিয়া রাঁমকে ক্রোড়ে লইয়া! 
বলিলেন, বত্ন ! আমি তোমারে কিছুতেই বনে যাইতে 
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দিব না; তুমি আমার জীবনবর্কন্ব ॥ তোমারে বনবাঁন 
দিয়া কি লইয়া ঘরে থাকিব? তোমারে ক্ষণকাল না৷ 
দেখিলে দশদ্দিক্‌ শুন্য দেখি, এব আমার প্রাণ অস্থির 
হয়ঃ চতুর্দশ বতনর তোমারে না দেখিয়। কি রূপে জীবন 
ধারণ করিবট পরে, হা বন রাম ! এই বলিয়। ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । 

রাম জননীর আর্তম্বর শ্রবণ করিয়া বিষঞ্ধ ও শোকা- 
চন্ন হইলেন, কিন্ত আপন মনের ভাব নংবরণ করিয়! 
জননীর অশ্রজল মার্জনা পুর্ধক বলিলেন, জননি ! 
রোদন করিবেন না। সন্তানের জন্য কেন এত কষ্ট 
পাইতেছেন £ এই সামান্য ঘটনা সমধিক ক্লেশকরী 
বলিয়! আমার বোধ হইতেছে ন1। 

কৌশলা। বিষগ্বদনে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, 
বন! সন্তান হইতে সকলেই সুখী হইয়। থাকে । কিন্ত 
বিধাতা আমার প্রতি এরূপ বাম যে, এ অভাখিনীরে নে 
সুখেও বঞ্চিত করিলেন। বৎস! তুমি কেবল ছুঃখভোগ 
করিতে, ও জননীরে ছুঃখনীরে নিমগ্ন করিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ$ যদ্দি কৈকেয়ীর উদরে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা 
হইলে ত আজি তোমাকে এরূপ ছুঃখভোগ করিতে হইত . 
না, আমাকেও এত যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হইত না। 
বস! আমার পক্ষে বন্ধ্যা হওয়াই ভাল ছিল। জস্তান 
হইল নাঃ এই মাত্র বন্ধ্যার দুঃখ; কিন্ত যাহার পুত্র হইয়াছে, 
এবং যে পুত্রের বিয়োগ সহ্য করিতেছে, তাহার দুঃখের 
অন্ত নাই, ও মনস্ভাপের নীম! নাই ॥। বৎস ! আমি বন্ধ্যা 
হইলে এখন এত বস্ত্রণা ভোগ করিতাঁম না। 

নপত্বীর বাক্য স্বভাবতই স্ত্রীলোকের অসন্থ £ আমি 
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সকলের প্রধান হইয়া কিরূপে সপত্বীর কটুবাক্য সহ্য 
করিব? তুমি উপযুক্ত পুত্র নিকটে থাকিতেই, আমি এই 
প্রকার অবমানিতা হইলাম ॥ বহন ! তুমি দুরদেশে গমন 
করিলে, আমীর দশ! কি হইবে, তাহা মনেও ধারণা 
করিতে পারি না। আমি কেবল তোমার মুখ চাহিয়া 
চিরকাল কালব্ূপা সপত্বীর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি » 
প্রাচীন বয়নে আর তাহা সহ্য করিতে পারি না। 

বন! আমি র্লেশকে ক্লেশ বোধ করি নাঃ অব- 
মানেও অবমান জ্ঞান করি না, মর্শ্মভেদ্রী সপত্বীবাক্য 
শুনিয়াও তাহা গ্রাহ্য করি নাঃ কেবল তোমার মুখ দেখিয়। 
সকল ভুঃখ সহ্য করিয়া থাকি । এক্ষণে চতুর্দশ বতনর 
তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইব না, অথচ বপত্বীর 
বিষম যক্ত্রণ1 ভোখ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার অধিক 
যন্ত্রণা আর কি আছে ? আমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন; তাই 
তোমার ছুঃখ ভাবিয়! এখনও বিদীর্ণ হইল ন।ঃ; আমার 
প্রাণ পাষাঁণময়, কিছুতেই ক্ষয় পাইবে না। তোমার দুঃখ 
দেখিতে হইবে বলিয়াই আমি দীর্ঘ দিন জীবিত আছিঃ 
চিরকষ্টভোগের জন্যই বথেষ্ট পরমানু পাইয়াছি। কৌশল্যা 
এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন । 

লক্ষ্মণ কৌশল্যার অস্থিরত! ও কাতরতা দেখিয়া এবং 
ইককেয়ীর স্বার্থপরতা ও পর-শুভ-দ্বেষিতা ভাবিয়া! ক্রোধে 
অধীর হইলেন, এবং কৌশল্যাকে নাস্ত্বনা করিস্না বলিলেন, 
জননি ! আর্য £ককেয়ীর কথাক্রমে রাজ্যত্যাগ করিয়া 
বনে গমন করিবেন, ইহ! লক্ষ্সণের সহ্য হইবে না। রাঁজ। 
এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, ব্বদ্ধের বুদ্ধি বিপরীত হওয়া অন্তর 
নহে । বাদ্ধক্য হেতু অনমীক্ষ্কারী রাজা ঠককেন্ীর 
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বশবত্া হইয়। যাহ! বলিবেন তাহাই করিতে হইবে, ইহ! 
যুক্তিবিরুদ্ধ। নিরপরাধ উপযুক্ত পুত্রকে বনবাস দিবেন, 
আর অপরিপক্ষমতি সন্তানকে রাজপদ প্রদান "করিবেন, 
ইহ। তাহার ন্বেচ্ছাচারিতাঁর প্রশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
রাঁক্ষধর্ম্নে এমন কোনও বিধি নাই যে, ধর্্মপরায়ণ পুত্রকে 
পরিত্যাগ করিতে হর; এমন কথাও কোথায় শুনি নাই 
নে, পিতা ধন্মপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর 
এরূপ নির্বোধ পুত্রও কুত্রাপি দেখি নাই যে তাদশ পিতার 
কথা শিরোধার্ধয করিয়া থাকে । 

কল্য রাজা বলিষাছিলেন, আজি আর্ধকে যুবরাজ 
করিবেন ;১ এখন শুনিলাম ভরতকে রাজ্য দ্িবেন। 
তাহার কোন কথার স্থিরতা নাই; তাহার বাক্য 
উন্মত্তপ্রলাপ ভিশ্ন আর কিছুই নহে; দেই বাক্যের 
উপর নির্ভর করিয়া কোন কাষ্যে প্রীবত হওয়৷ উচিত 
নহে।  আধ্যের রাজ্যাভিষেকবার্তা সকল লোকের 
শ্ুতিগোচর হইয়াছে ঃ ভরতের কথা এখনও : কেহ 
শুনিতে পায় নাই; রাজার পুর্ধের আদেশ অনু- 
সারে আমিই আর্ধ্যকে রাঙজাননে আসীন করাইব। 
ইহাতে বদি কেহ অন্তরায় হয়, অথবা ভরতের পক্ষ, . 
হইয়া আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহাঁর 
করিব, কিছুমাত্র বংশয় নাই । অধিক কি, যদি অযোধ্যা" 
বাসী ননুদায় লোক ভরতের পক্ষ হয়, আর বদ্ধ রাজ! 
স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া তাহাদের সহায়ত)? করেন, তাহ! 
হইলেও নকলকে পরাজয় মানিতে হইবে । আর্য 
আমার বলবিক্রমের পরিচয় অবগত আছেন ; আপনিও, 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। আপনি স্থির হউন, রোদন 
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করিবেন না, ঠককেয়ীই ক্রন্দন করুক । কাহার এত 
যোগ্যতা, কাহার এত শক্তি, যে আর্ধযকে অযোধ্যা হইতে 
নির্বানিত করিবে ? আর ব্ৃদ্ধ রাঁজাই বা কাহার বলে 
এত গর্ব কেন যে, টঠককেয়ীর কথাক্রমে আর্ধকে বনবান 
দিবেন ? . 

আর্য স্বভাবতই নত, এবং গুরুজনদিগের নিকট অতি- 
শয় বিনীত; জানেন না যে তীহাদিগের তেমন সারবত্বা 
নাই। তাহারা কেবল শাম্তবিনীতের উপর পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়। থাকেন + ছুর্দাস্ত দেখিলে একেবারে 
ভয়বিহ্বল হইয়া! পড়েন। জননি! নিতান্ত ম্বু হওয়া! 
বড় দোষ + যে না সেই অবজ্ঞা করে । আরব্য আপনার 
বলবিক্রম আপনি জানেন না, এবং গুরুজনের নিকট তাহা! 
প্রকাশ করেন না॥। এই জন্যই রাজ। আবধ্যকে বনবান 
দিতে নাহনী হইয়াছেন। জননি! আমি যদি ধনুষ্পাণ্ি 
হইয়া আর্ষ্যের বামপার্থে দণ্ডায়মান হই, তবে গৃথিবীর 
মধ্যে কাহাকেও লক্ষ্য করি না, সুরাস্থরকেও ভয় করি 
না। ক্ষত্রিয়ের যত বলবিক্রম, পরশুরামের নিকট 
তাহার পরিচয় হইয়াছে! দেই ক্ষত্রিয়নিধনকারী মহাবীর 
জামদগ্র্য বাহার নিকট নতশির। হইয়া! পরায় স্বীকার 
করিয়াছেন, তিনি ও আমি একত্র হইয়া আপত্তিকারী 
হইলে, রাজার কি শক্তি যে ভরতকে যুবরাজ করেন ? 
আধ্যের আদেশ ব্যতীত আমি কিছুই করি না বলিয়! 
নিশ্চেউ আছিঃ ক্রোধানলে আপনা আপনি দগ্ধ 
হইতেছি, এত অত্যাচার ও এত অবিচার সা করিতেছি, 
বদ্ধহস্ত বীরপুরদষের ন্যায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, 
মজৌষধিরুদ্ববীর্য কালভুজঙের ম্যায়, আপন বিষে আপনি 
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ভ্বলিতেছি £ নতুবা আর্ধযকে একপার্খে ললানবদনে অব- 
স্থিতি করিতে হইত না। জননি! জ্যেষ্ঠে জাগার 
এন্ধূপ অচল? ভক্তি যে, তিনি যাহ) আজ্ঞা করিবেন, আমি 
তাহাই শিরোঁধার্্য করিব । আর যদি আরেযর বনগমনই 
ন্ির হয়, তবে লক্ষণ অশ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া! পথ- 
গুদর্শক হইবে, জাঁনিবেন। জননি ! আপনার বমীপে 
অন্ত্রম্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, মে আমি নর্বতোভাবে 
জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুক্ভ্ী দান; অগ্রজ মহাশয় আমারে 
যাহ আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব ঃ তাহাতে 
ছিরঃক্তি বা আপত্তি করিব না। 

কৌশল্যা লক্ষণের কথা শুনিয়া আশ্বস্তচিত্বে বলিলেন, 
বন রাম! তোমার হিতৈষী ভ্রাতার কথা শুনিলে? 
এক্ষণে উহই কর্তব্য বলিয়া অবধারণ কর ; বিমাতার 
কথা শুনিয়া শোকনম্তণ্ড। জননীরে ছুঃখনীরে ভাপাইয়া 
বনে যাইও না । ধর্দাচরণ যদি তোমার প্রধান উদ্দেশ্য 
হয়, তবে থৃহে থাকিয়া জননীর নেবা শুআষা কর, 
তাহাই তোমার পরম ধর্ম । মহারাজ তোমার যেরূপ 
পুজ্য আমিও তদ্রপ পুজনীয়া । আমি নিষেধ করিতেছি, 
বনে গমন করিও না, গৃহে থাকিয়া! আমার শুশ্রীযা কর, 
ভাহা হইলেই ধর্ম সঞ্চয় করিতে পারিবে । আর যদি 
রাজার আদেশ বলবান্‌ মানিয়া একান্তই বনে যাও, 
তবে আমাকেও বঙ্গে লইয়! চল। সন্তান নিকটে থাকিলে 


মাতার সকল স্থুখ ॥। তোমার সহিত আমি বনেও সুখে 
থাকিব ঃ তোম। ব্যতীত রাজভবনেও সুখী হইব না। 


যদি পিভুনিদেশ প্রাধান ভাবিয়া শোকাকুল) জননীকে 
পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তবে আমি প্রায়োপবেশন 
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ছারা দেহপাঁত করিব ॥ এই বলিয়া কৌশল্যা রোদন 
করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
হইয়া গেল । 
রাম প্রাশ্মনম্ত ভাবে জননীরে সাভ্বনা করিয়া, নম্ষেহ- 
হৃদয়ে লক্জ্মরণকে বলিলেন, বন! আমাতে ন্তোমার 
গুগাঢ় স্নেহ ও ভক্তি আছে। তোমার বল, বিক্রম ও 
ক্ষমতা অল্প নহে। বৎস! বত্যের মন্ না বুঝিয়া 
স্সেহপ্রযুক্তই জননী আমার ছুঃখকে সমধিক ক্েশের কারণ 
বিবেচনা করিতেছেন । এ সংনার অতি অনার ; কেবল 
ধর্মই এখানে নার পদার্থ। ধশ্মার্জনের জন্য মনুষ্যজন্ম 
গ্রহণ কর! হইয়াছে । দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া, 
যদি ধর্মের অনুষ্ঠান না কর] হয়, তবে মানবজন্ম গ্রহণেরই 
বা গায়োজন কি? যদি কেবল সুখভোগের জন্য মাঁনব- 
জন্ম গ্রহণ করা হয়, তবে ন্বেচ্ছাঁচারী বিষয়ভোগী পশুতে 
আর ধন্ানুক্ঠানবিমুখ বিষয়ভুক্‌ মনুধ্যে গুভেদ কি? 
বিষয় অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ; উহা ভোগকাঁলে নরন, 
পরিণামে একান্ত বিরন । এজন্য পরিণাঁমদশশরা বিষয়ে 
আনরক্ত হইতে চাহেন না। 
ধন্ম্োপার্জনের নিমিত্ত অর্থ আবশ্যক, এ কথ! বৃথা ॥ 
যে ক্লেশে অর্থ উপার্জন করিতে হয়, তাহার সহজআ্াংশের 
একাংশ মাত্র স্বীকার করিলে এত পরিমাণ ধণ্ উপার্জিত 
হয়, যাহা বিপুল বিত্বেও বিক্রীত হইতে পারে না) 
অর্থের দ্বার ষে ধর্ম উপার্জিত হয় তাহা গর্বানুন্যত * 
অর্থ বদি ধর্মের বাধন নির্দিউ হইত, তবে নিংন্ব ব্যক্তির! 
কদাচ ধর্ম উপাজ্জন করিতে পারিত না; ধনিগণেরও 
ধর্মের অনভ্ভাব থাকিত না॥ অত্তএব রাজা হইয়। ধনের 


৫২ রাষ-বনবাস। 


দ্বার ধর্ম নঞ্চয় করা কখনই প্রশংসনীয় নহে । অর্থ 
কেবল লোকের উপকার ও জগতের শোভা বর্ধনের জন্যই 
আদন্ণীরঃ কায়মনোবাক্যের দ্বার প্রাকুত ধর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়; বিশুদ্ধ মনে চিন্তা করিলেই উহা সঞ্চিত ₹ুয় ১ তপস্যা 
অর্থাৎ শারীরিক ক্রেশ যহা করিলেই উহা সংগৃহীত হয় ঃ 
মুখে সভ্য কথা বলিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। নত্যই 
সকলের অবলম্বনীয় । সত্য আছে বলিয়া, নংনার 
শৃঙ্বলাবদ্ধ। অতএব নত্যের পতি আস্থা! কর, সত্য রক্ষা 
করিতে যত্বুশীল হও । অত্যনংশ্রিত বলিয়া পিতার কথ! 
অলজ্বনীর ; সত্যপথে চলিতে হইলে পিতার কথা অন্যথা 
করিতে পারা যায় না। এই কল কারণে আমি পিতৃ" 
বাক্য অতিক্রম করিতে পারিব না । 

জননী কৈকেয়ী আমারে সত্যপথেই চলিতে বলিতে- 
ছেন; পিতার যাহা বক্তব্য, জননী তাহাই ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন+ সুত্তরাৎ বরপ্রার্থনায় তাহার উপর কোন দোষা- 
রোপ করা যাইতে পারে না। আমার উপর তোমার 
অবিচলিত ভক্তি আছে , বৈষয়িক সুখ আমার কিছুমাত্র 
স্পৃ্তীয় নহে ; সুতরাং বে সুখের ব্যাঘাত হইলে দুঃখ 
বোধ করি না। কষ্ট ব্যভীত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না; 
ধর্মের অনুষ্ঠানে যত কষ্টই হউক না কেন, তাহা আমার 
প্রার্থনীয়। যদি আমাতে তোমার ভক্তি থাকে, যদি 
আমার প্রিয় কার্ধ্য করা তোমার কর্তব্য হয়, তবে 
উগ্রতর ক্ষত্রিয়ধ্ পরিত্যাগ কর; প্রশান্ত সত্যধর্মদ 
অবলম্বন করিয়া অৎপথের পথিক হও । 

লক্ষণ রামের কথা শুনিয়া ইতিকর্তব্যতাবিমুঢ় হইলেন; 
একবার রামকে রাজী করিয়া কৌশল্যার শোক-শল্য 
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উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন ; আর বার জ্যেষ্ঠের ধন্মো- 
পদেশ স্মরণ করিয়। তদনুবন্তী হইতে প্ররত্ব হন; 
একবার ইককেয়ীর ব্যবহার মনে করিয়া ক্রোধে অধীর 
হনঃ আর বশর পিতৃবাক্যের অন্যথাঁচরণ অধর্ম্ম ভাঁবিয়। 
স্থির হন। লক্ষণের এইরূপ ব্যাকুলতা দর্শনে কৌশল 
ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়৷ আর্তম্বরে তাহার হৃদয় অধি- 
কার করিলেন। তখন লক্ষ্মণ একেবারে ক্রোধে অ্বলিয়। 
উঠিলেন, এবং কুপিত কেশরী-কিশোরের ন্যায় ভীষণ 
জভঙ্গী বিস্তার করিয়া আরক্ত-নয়নে বলিলেন, রাজ। 
লোকাচাঁর বিরুদ্ধ কশ্ম করিতেছেন, ছলক্রমে জ্যেষ্ঠ প্রকে 
বনবাস দ্িতেছেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিয়। পাপাচরণ 
করিতেছেন, স্ত্রীবশীভূত হইয়। গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে 
প্রত হইতেছেন | এই কি রাজার রাজধর্্ম? জ্োষ্ঠ 
পুজ্রকফ্ষে বঞ্চনা করা কি গিতার কর্তব্য কর্ম? আর্য ? 
আপনি ক্ষমা করিবেন । এত অন্যায়াচরণ আমার নহ্ছ 
হইবে না, এখনই ইহার প্রতীকার করিব ॥ 

স্ত্রণ পিতা কদাচ পুজ্রের মিত্র নহে; তাদৃশ পিতার 
কথা কি শ্রবণযোগ্য ? আপনি সেই কথা অনুনারে কখনই 
“চলিতে পারিবেন না । চতুদ্দঘশ বত্ণর পরে নির্বিবাদে 
রাজ্য ভোগ করিবেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিবেন ন।। 
বঞ্চকেরা উৎপন্নমতি * বঞ্চনাই তাহাদিগের অভ্যননীয় 
বিদ্যা; আত্মকার্্য-নিদ্ধিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য; পরের 
সুভ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের মন নমত্নর হয়ঃ যত- 
ক্ষণ পরশুভানুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, ততক্ষণ 
তাহারা স্থির হইতে পারে ন1। যাহার। উপস্থিত রাজ্যা- 
ভিষেকে এত বিদ্ব ঘটাইল, তাহারা যে পরে ভদ্রতাচরণ 


৫৪ র।ম-বনবাস। 


করিবে ইহা মনেও ভাবিবেন না। যাহার! প্রত্যুৎ্পন্ন- 
অতিত্বগ্রভাবে হব? ম্বকার্ধ্য নিদ্ধি করিতে পারে, তাহার।, 
কাল পাইলে যে কত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া রাখিবে 
তাহ। বলা বায় না। € 

আর্ধ্য ! আর দৈব অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকিবেন 
না। ভুর্দল কাপুরুষেরাই ঠদব অবলম্বন করিয়া থাকে £ 
বীরপুরুষের] বাহুৰলে সকল কম্ম সমাধা! করিয়া থাকেন । 
আপনি শ্থির হইয়া থাকুন; অনুমতি করুন আমি, 
একাকীই সকল কর্ম সম্পন্ন করিব । আজি যদি কোন 
দিকৃপাল আনিয়। অভিষেকের অন্তরায় হয়, তাহাকেও 
প্রেতপতির আতিথ্য স্বীকার করাইব। যে আপনারে 
বনে যাইতে বলিবে, তাহারে জন্মের মত বনবান দিব? 
£ককেয়ী যে ছুরাশা-লতা রোপণ করিয়াছে, তাহার মূল 
উন্মুলিত'করিব। লক্ষণের এই বাহু শোভার জন নহে ; 
লস্ক্মণ এই ধনুঃ ভুষণের জন্য ধারণ করে নাই; এই 
অনিলতা কক্ষে বন্ধন করিবার জন্য গ্রহণ করে নাই, 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলিয়া এই শান্ত শর তুণীরে ধারণ করে 
নাই। যে জন্য অক্ত্র ধারণ করিয়াছি, তাহা এখনই 
সকলকে প্রত্যক্ষ করাইব; নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত, 
করিব । অধিক কি, এক কালে খণ্ড প্রলয় করিয়। তুলিব। 

রাম লক্ষ্ণকে সাস্তবনী করিয়া ললিলেন, বত্ন! লোকে 
এহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য সন্তানের কামনা করিয়! 
থাকে, যদি সন্তান দ্বারা পিতৃদেবের সেই সুখ না হইল, 
তবে তাহার সন্তানে গরয়োজন কি? পিতৃ-সত্য পালন না 
করিলে পিত। মহাশয় পতিত হইবেন । যে পুত্রের দোষে 
পিতাকে. পতিত হইতে হয়, নে পুত্রের জন্ম না হওয়াই 
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ভাল। পিতা সন্তানের গুরু ও উপান্য দেবত। ; তাহার 
আদেশ কোনক্রমে অন্যথা করিতে পারিব নাঃ পিতৃনত্য 
পালন করিয়া ইহলোকে কীন্তি এবং পরলোকে সদ্দাতি 
লাভ করিতে *্পারিৰব॥ ক্ষণিক স্ুখভোগের জন্য গুরু- 
জনের মনে ক্লেশ দেওয়া নিতান্ত অনুচিত । বদি 
আমাতে তোমার স্নেহ ও ভক্তি থাকে, তবে কোপননুদ্ভূত 
কুটিলমতি পরিত্যাগ কর । আমার প্রিয়্কার্ধয কর? যদি 
তোমার অভিলবিত হয়, তবে আমি বনে গমন করিলে, 
দেবতার ন্যায় পরমারাধ্য পিতাকে নেবা করিবে; 
কেকয়নন্দিনী গ্রাভৃতি জননীবর্গকে অভিন্নভাবে শুশ্রীষা 
করিবে ; আর প্রাণাধিক ভরতকে আমার ন্যায় মান্য 
করিবে ও তাহার প্রতি নৌজন্যপুর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন 
করিবে । 

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের উপদেশ শুনিয়! কথপ্চিৎ ক্রোপাবেগ 
পরিত্যাগ করিলেন; এবং অনুনয় করিয়া! বলিলেন, 
আধ্য ! আপনার যে গতি, এদানেরও নেই গতি হইবে + 
আপনি বনে গমন করিলে, আমি আপনার অনুগমন 
করিব; আপনার পরিত্যক্ত স্থান অনন্ত স্থুখের আক্‌র 
হইলেও লক্ষণের মনোনীত হইবে না। আপনার পরি- 
ত্যক্ত রাজধানী অপেক্ষা আপনার অধিষ্টিত নির্জন নিবিড 
অরণ্যও আমার স্পৃহণীত্ন ও রমণীয় হইবে । আমি বনে 
বনেচর হইয়। বনবিহারী চরণচারী আর্খ্যের আহারার্ধে 
ফলমুল আহরণ করিব, দুর্গমগিরিগহনে অনুগমন করিল, 
এবং আজ্ঞাকর কিহ্করের ন্যায় সর্ধদ1 নতর্কতামহকারে 
সকল কর্ম্ম নম্পন্ন করিব । অতএব আর্ধ্য ! অনুগত অনুজের 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনুগমনে অনুমতি করুন । 


৬ রাম-বনবাস। 


রাম লক্ষণের কথা শুনিয়৷ বাঁদরবচনে কহিলেন, তুমি 
আমার নমদুঃখনুখ অভিন্ন-হৃদয় ভ্রাতা তুমি নিকটে 
থাকিলে আমার ক্লেশের লাঘব হইবে বটে, কিন্ত আমার 
দুঃখের অংশভাগী হও এবপ ইচ্ছা আমায় হৃদয়ে হান 
লাভ করিতে পারিবে না। 


ঙ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





গ্ 

কৌশল্যা শোকব্যাকুলহৃদয়ে দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বান পরি- 
ত্যাগ করিয়া বাম্পাকুললোচনে কাতরবচনে বলিলেন, 
বন! তুমি আমার অনেক যত্বের ধন, কত দেবদেবীর 
আরাধন। করিয়া, কত কঠিন ব্রতের উদ্নাপন করিয়া, 
কত ছুক্ষর তপন্যার অনুষ্ঠান করিয়া, তোমারে পাইয়াছি। 
মনে মনে ভানিয়াছিলাম যে, বাম বড় হইলে আমার সকল 
দুঃখের অবনান হইবে । বৎন! ভুমি এক্ষণে উপবুক্ত 
হইরাছ। আমি ভাবিতেছি, রাম আমার জাঙ্ি রাজা 
হইবেন, আমি রাজমাতা। হইয়। মনের সুখে কালবাপন 
করিব, এবং গুত্রচ্ছায়া আশ্রন্ন করিরা নকল নন্তাপ দূর 
করিব ॥ আমি যাহ। ম্বপ্পেও ভাবি নাই, নির্দয় দৈব 
তাহা ঘটাইল। কোথায় রাম আমার আজি রাঁজা 
হইবেন, না নেই রাম আজি চোরের মত, নির্বানিত 
হইলেন। যাহার জননী আজি দ্িনযামিনী আমোদ- 
আহ্বাদে নিমগ্ন থাকিবে, আজি কি ন। তাহাকে কাঙ্গা- 
লিনীর ন্যায়, উন্মাদিনীপ্রার, অনবরত বিলাপ ও পরি- 
তাপ করিতে হইল ! হা বিধানতঃ! তোমার মনে এই ছিল, 
বাহাকে কত আশার সহিত পরিপালিত ও পরিবদ্ধিত 
করিলাম, ফলভোগের সময় তাঁহা হইতে আমাকে বিরহিত 
করিলে । 

হা রাম! হা কৌশল্যার জীবনধন! তু্ি নপত্ীর কথা- 
ক্রমে আমারে ক্েশ-নাগরে নিক্ষেপ করিয়া বনে যাইও নাঃ 

৮ 
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দু্কুতকারীর ন্যায়, অব্যবস্থিতচিত্ত রাঁজার কথা শুনিয়া 
মাতৃবধে প্ররত্ব হইও না» বতন রাম! মাতৃনেবাই পুত্রের 
গ্াধান ধর্ম ও একান্ত অনুষ্ঠেয় কর্্নঃ এই ভুমগুলে মাতার 
সমান গুরু কেহই নাই। ধন্মশান্ত্র-প্রাণেতী মহর্ষি মনু 
কহিয়াছেন,জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা, প্রতিপালয়িত প্রভৃতি 
দশ প্রকার গুরুর মধ্যে মাতার গৌরব অধিক | পিত্রাদি 
গুরুলোক পতিত হইলে পরিত্যাগ করিতে হয়,কিস্তু মাতা 
পতিত হইলেও পরিত্যাগের যোগ্য নহেন ; গর্ভে ধারণ 
ও পোঁষণদ্বারা মাত নর্ধাগাকাঁর গুরু অপেক্ষ। গরীয়নী, 
পিতা অপেক্ষা মাননীয়া এবং অর্কপ্রকারে পালনীয়।”। 
মাতাকে পরম গুরু জ্ঞান করিয়া দেবা করিলেই পরম 
ধর্মের অনুষ্ঠান হয়ঃ উহা সঞ্চয় করিবার জন্য বনধান ক্রেশ 
অহ্য করিতে হয় না। সন্তান নিকটে থাঁকিলেই জননী নত্তষ্ট 
থাকেন, তাহাতেই পুত্রের ধন হয়, অন্তানের মুখ দেখিলে 
মাতার যেরূপ আনন্দের উদয় হয়, তদ্রপ আর কিছুতেই 
হইতে পারে না। যদি যুক্তি ও শান্ত্রকে সমধিক প্রমাণ 
বলিয়া চলিতে হয়, তবে জনক অপেক্ষা জননীই পরম 
গুরু, এবৎ জণকের আদেশ অপেক্ষা জননীর আদেশই 
গ্রাধান। আমি নিষেধ করিতেছি, তুমি বনে বাইতে ' 
পারিবে না। সম্ভানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুজরই রাজা 
হইয়া থাকে, অন্য পুজেরা তাহার অনুচর হইয়। রাজ- 
কাধে পাহায্য করে--এই চিরাঁগত ইক্ষাকুকুলধর্ন্মের 
অনুনরণ করিয়া তুমি স্বয়ং রাজা হও; অনুগত ভ্রাতা 
লক্ষ্রণকে সহায় করিয়া নির্বিষ্বে রাজা শানন কর,কাহারও 
উপরোপ ভনুরোধ গ্রাহ্য করিও নাঁ। 

রাম বিনয়মধুরবচনে বলিলেন, জননি ! মহারাজ 
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আমার এবং আপনার প্রভু ঃ যখন আপনার উপর মহা- 
রাজের প্রাভুতা আছে, তখন আমাকে নিবারণ করিত 
আপনার অধিকার নাই । যেল্ছলে জনকের আদেশ 
জননীর আদেশের গ্রাত্তিকুল» সেম্ছথলে জনকের আদেশ 
রক্ষা কর। ন্তায়ানুগত ও শাক্রনম্মত কর্ম । বিশেষতঃ 
স্বামী শ্রীদিখের দেবতা, স্বামীই শ্রীিগের ঈশ্বর, এজন্ 
লাধ্বী স্ত্রীর! স্বামীর আদেশের বশবত্তিনী হইয়। থাকেন ॥ 
আপনি বিশাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার 
পত্তিপরায়ণতা। সুশীলতা। প্রভৃতি বদৃগুণ ও ধর্্মনিষ্ঠা ভূবন- 
বিখাত ঃ অতএব বনলতা বশতঃ পুক্রহিতানুরোধের 
পরতন্ত্র হইয়। স্বামীর মত অতিক্রম করিবেন ন]। 

মহারাজ কৈকেয়ীজননীর নিকট দুই বর অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেই বর দিয়! পুর্ব গাতিশ্রত 
প্রতিপালন করিলেন । তাহাতে সত্যবাদী ধন্মভীরু মহা- 
রাজের ধর্্মবিরুদ্ধ কন্্ম কি হইল? পুর্বপ্রতিশ্রত বর এত 
দিনের পর লাভ করিলেন বলিয়া, ঠককেয়ী জননীকে 
ন্যায়পথের প্রতিকুলবন্তিনী বল] বায় না, ভরতও পিভুদত্ত 
যৌবরাজ্য লাভ করিবেন, তাহাতেই ব। তাহার অপরাধ 
কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও কোন দোষ 
নাই ঃ কেবল আমার ভাগ্যের বিরুদ্-পরিণামই একপ 
বিনদ্বশ ঘটনা ঘটাইয়াছে, তজ্জন পরিতাপ করিবেন 
ন।। আপনি মহারাজকে গুরুর ন্যায় দেব করিবেন £ 
ইককেয়ীজননীকে ভগিনীবৎৎ গম্ভাষণ করিবেনঃ এবং 
জ্রাভৃবংসল ভরতকে "আমার ন্যায় ন্নেহ করিবেন । আমি 
কর্তব্য কার্য্যের অনুরোধে জচ্ছন্দ-মনে ও নির্বিকার চিত্তে 
পিতার আজ্ঞ। প্রতিপালন করিব, এবৎ চতুর্দশ. বত্নর 
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অন্তে পুনর্দার আপনার শ্ীচরণ দর্শন করিব$ অনুগ্রহ পুর্বক 
বর্নণমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন| ইহাতে ইহলোকে 
সুখ্যাতি ও পরলোকে সঙ্দগাতি লাভ হইবে । 

কৌশল্য। রামের ধর্দানুণারিণী বাণী শুনিরা ক্ষণকাল 
চিন্তা করিরা বাম্পানুললোচনে বলিলেন, রাজা আমা- 
দিগের পরমগুরু, তাহার মত অতিক্রম করা আমার 
উচত নহে । কিন্তু নপত্বীমগুলীর মধ্যে অবমানিতা। হইয়া 
বান করিতে পারিব না, অদ্তএৰ আমাকে সঙ্গে লইয়। চল। 
অ।মি খবিপত্ীদিগের নিট ভিক্ষণ করিয়া, বনে ফলমূল 
আহরণ করিয়া তোমারে খাওয়াইব। জননী নিকটে 
থাকিলে, তুমি ক্লেশ পাইবে নাঃ আমিও তোঁগার মুখ- 
কমল শিরীক্ষণ করিয়। সুখে থাকিব | বত্ন! পুত্রবিহীন 
হইয়। রাজপ্রানাদদে অবস্থান পুর্দধাক অভুল-সুখরামঞী 
সম্ভোগ করা অপেক্ষা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বনবানে উপ- 
বান করিয়াও দিনপাত করা জননীর পক্ষে আনন্দদায়ক, 
তাহাতে নংশয় নাই । 

রাম বুমান-প্রদর্শন-পুরঃসর বলিলেন, জননি ! ন্নামী 
বিদ্যমান থাকিতে শ্ত্রীলোকের সন্তানের অধীন হওয়। 
অনুচিত নাধবীস্ত্রীর স্বামি-গুশ্রীষা প্রধান ধর্্দ। অতএব 
আপনি গৃহে থাকিয়া মহারাজের নেব) শুশ্রবা করিয়া 
শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুষ্ঠান করুন । স্বামী মহাত্বাই হউন, বা 
হীনাণয়ই হউন, শিনিই স্ত্রীলোকের প্রধান গুরু, তিনি 
যে পত্তীর প্রতি সন্তষ্ট থাকেন, দেবতারাও তাহার প্রতি 
প্রনন্ন হন; স্বামীকে পরিত্যাগ করা ব। তাহার প্রতি 
হশনব্যবহার ও ভদানীনভান অবলম্বন করা অবোধ শরীর 
লক্ষণ । এরূপ অবদাচরণপ্রবৃত্তি কখনই আপনার মনে 
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উদিত হইবে না। ৈকেয়ী জননী মহারাঁজকে রেশ 
দিয়াছেন ; মহারাজ আমার বিয়োগে একান্ত কাতর হইয়া 
ছেন, এবং স্বকর্্মজ-লজ্জাবশতঃ ভ্িয়মাণ হইয়1 রহিয়াছেন। 
এ সময়ে আপনি তাহার পুতি নিন্ম ব্যবহার করিয়। 
গুআীষা না করিলে তাহার ক্লেশের বীমা থাকিবে না। 
অতএব জননি! আপনি গৃহে থাকিয়। যাহাতে মহারাজের 
করলেশ না হয়, তাহাঁই করিবেন ॥ পন্দের আলোচনায় অমন 
অতিবাহন করিবেন; দেবতার নিকট আমার মঙ্গল 
কামনা করিবেন ঃ এবং আশীর্ধাদ করিবেন, যেন আমি 
নিরাপদে পিতৃ-সত্য পালন করিয়া প্রত্যাগমন করি তে 
পারি । সর্বদা গৃহকন্মে ব্যাপ্ত থাকিবেন, তাহা হইলে 
শোক তাপের অঙ্গপতা হইবে» আপনি প্রনন্নমুখে অনুমতি 
করিলে আমার কোন বিপদ্‌ ঘটিবে না; আপনার আঁশী- 
ক্বাদে নিরাপদে থাকিব, এবং নর্ধত্র জয়ী হইব । জননীর 
আশীর্দাদ বন্তানের বর; জননীর চরণধুলী পুত্রের আপছু- 
দ্রারক অক্ষর কবচ+ জননীর সঞ্ল ভাবই সন্তানের 
মঙ্গলের কারণ অধিক কি, যাত্রীকালে ক্রন্দন শুনিলে 
যাত্রা ভঙ্গ করিতে হয়, কিন্ত তখন মাতৃ-রোদন শুনিলে 
*আন্তানের কল্যাণ হয়। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া! অন্ু- 
মতি করুন । আমি পিতার আদেশ “প্রতিপালন করিয়া 
চতুর্দশ বতনর পরে আপনার চরণারবিন্দ পুনর্দশন করিব | 
আপনি একক্ষণও আমার জন্য উৎকঠ্ঠিত হইবেন না; 
সত্যপালননস্তুত ধর্ম, এবৎ জননীর শুভাশীর্লযাদ, উভয়ই 
আমার সমন্ত বিদ্ব বিনাশ করিবে । এই বলিয়া রাম 
জননীর চরণযুগল ধারণ করিয়া অশেষ প্রকারে অনুনয় 
করিতে লাগিলেন। 
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কৌশল্য! রামের বিনয়গ্রধান বাক্য শুনিয়া, কর্তব্য 
কর্ম্দে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, এবৎ ধন্মনংশ্রাব কথা অনতি- 
ক্রমণীম্ব বিবেচনা করিয়া, সঙজলনয়নে বলিলেন, বতন ! 
তুমি বর্ধদা সাঁবপশন থাকিবে; কুলদেবক্কারা তোমার 
নকল আপদ দূর করিবেন; আমি আশীর্ধাদ করিতেছি, 
র্কাত্র কুশলে থানিবেঃ এবং বনবানরূপ দুরূহ তাঁপনব্রতে 
রূুতকাব্য হইয়! প্রত্যাগমন করিবে । আমি মহারাজের 
সুখ নচ্ছন্দত1 সম্পাদনে যত্ব করিব, তজ্জন্য চিন্তিত হইবে 
না। পথে তোমার কোন বিশ্ব না হউক; এর বত্ন, 
একবার চতুর্দশ ব্সরের জন্য ক্রোড়ে করি; মধুর্বরে 
একবার মা বলিয়া ডাক, তুমি গমন করিলে এ অভাগিনীরে 
মা বলিয়া ডাকে, এমন আর কেহ নাই। এই বলিয়। 
রামকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । রাম 
জননীকে পাস্তনা। করিয়া বনগমনে আজ্ঞা লাভ করিলেন । 
অন্তর লক্ষ্মগণের সহিত নীতা দেবীর মন্দিরাভিমুখে গমন 
করিলেন । 

জনকছুহিতা সীতাদেবী নিজ নিকেতনে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত বিপৎ-পাতের বিন্দু- 
বিনর্গও অবগত ছিলেন ন1। তীহার ম্বামী রাজবেশ ধারণ, 
করিয়া নিংহাননে *উপবেশন করিবেন, তিনি নারীজন- 
প্রার্থিত ভুর্লভ মহ্ষীপদে গ্রতিষ্টিত হইবেন, তাহার এই 
চিরলালিত মনোরথ ফলোনম্মুখ হইবার শুভ সময় উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়া বমুচিত দেবার্চনা! সমাধান করিয়। 
মনোহর বেশ-বিন্যান নমাপন পুক্ধক তদীয় শুভাগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন নময় রামচন্দ্র তথায় 
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উপনীত হইলেন । জ্রানকী তৎক্ষণাৎ গ্রতুযদ্গামন পুর্ব্বক 
প্রাণয়নিপ্ধ মধুর বম্ভাষণে তাহার নন্বদ্ধনা করিলেন। 
রামচন্দ্র নত্য অথচ অপ্রিয় বাক্যে প্রণয়িনীর মনে 
ক্লেশ প্রদান কথ্ী1? উচিত নহে বিবেচনা করিয়া অবনত- 
বদনে আননে উপবিষ্ট হইলেন। আতা উষা-শশীর 
হ্যায় রামচন্দ্রের মুখস্রীর মলিন ভাব বিলোকন করিয়া 
অপ্রানন্ন মনে বলিলেন, অগ্নি জীবিতেশ! অপ্রিয় ঘটন। 
বচনীয় নহে বিবেচন। করিয়া, আপনি হৃদয়গত ভাব 
গোপন করিতে যতই বত্ব করিতেছেন, ততই আপনার 
বদনকমল ল্লানভাব ধারণ করিতেছে ; স্বজন লঙীপে 
শোচনীয় বিষয় অধিকক্ষণ অব্যক্ত থাকিতে পারে নাঃ 
শোঁকানল আত্মীয়-নমাগম-পবনে ম্বতই প্রাজ্বলিত হইয়া 
উঠে । আপনি প্রযত্র সহকারে বিষাদবেগ ও বাম্প- 
নির্গম নিরোধ করিতে সমধিক চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহাত্তেই আপনার মুখ-কমল মলিন ও বিশ্বকল তুল্য 
সরন ওষ্ঠাধর শুক্ষ হইয়া উঠিতেছে, অন্তর্ধাতনায় দেহ 
বিবর্ণ হইয়া! উঠিতেছে, বিকনিতরাজীবনিভ নয়নযুগল 
শিশিরনিক্ত নিশামুখ-কমলের ন্যায় ক্রমশই সঙ্কুচিত ও 
*জলার্র হইতেছে, মধ্যাহ্ন মারুতের ন্যায় অবিরত উঞ্চ 
নিশ্বান নির্গত হহতেছে; আন্তরিক শোক-চিহ্ আন্ত- 
নিহিত প্রকৃত ভাবের আদর্শ স্বরূপ মুখাবয়বে প্রতি- 
ফলিত হইয়। সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । যখন আপনি 
অপ্রিয় সংবাদ বলিয়! ভুঃখিত করিবেন না নিশ্চয় 
করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম আমারই দুঃখের দশা উপস্থিত 
হইয়াছে । আমার নিজের দুঃখ যতই কেন উপস্থিত 
হউক না, তাহাতে অণুসাত্র কাতর হইব না) কিন্তু 
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আপনার সামান্য ছুঃখও আমার পক্ষে অলম্য যন্ত্রণার 
কারণ হইবে । রাম লীতার বাক্য শ্রবণ করিয়। কোন 
উত্তর করিতে নমর্থ হইলেন না? পুর্ধাপেক্ষা সমধিক 
পর্যযাকুল হইয়া উঠিলেন। তাহার শরীয় হইতে মন্দ 
মন্দ শ্বেদ-কণা, এবং লোচন হইতে অশ্রবিন্ছ বিনির্গত 
হইতে লাগিল । বস্তৃতঃ ততৎ্কালে তাহার নবজলধর-শ্তাম 
নাম সার্থক হইয়াছিল। 

নীতা। নয়নাভিরাম রামচক্দ্রকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলি- 
লেন, অনি জীবিতেশ্বর ! আজি শুভদিনে আপনাকে এত 
দুন্মনায়মান দেখিতেছি কেন? কেনই বা শতশলাকাবত 
মুক্তাফলশোভিত দুপ্ধফেন-নিভ বিচিত্র নিতাতপত্র লক্ষিত 
হইতেছে না, রাজলক্ষণভূত চামরছয় উভয় পার্শখে 
অঞ্চালিত হইতেছে না, মগধ-দেশীয় বন্দীগণ সুললিত 
মঙ্গল-নংশীত গান করিতেছে না, কাঞ্চন-ভুষিত সুনাজ্জত 
তুরঙ্গ চতুষ্টয্ ব্ল্গিত গমনে রাজপথের শোভ। সম্পাদন 
করিতেছে না, নজ্জীভূত মাতঙ্গ তরঙ্গ প্রভৃতি চতুরঙ্গ-বল 
দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইতেছে না, এবং কোন প্রকার অভিষেক 
অজ্জ। দুট্টিগোচর হইতেছে না? এই সমস্ত না দেখিয়। 
আমার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে । বতক্ষণ' 
কারণ জ্ঞানিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার উৎকণ্ঠ। ও 
অনুখ বদ্ধিত হইতে থাকিবে । আপতিত দুর্ঘটনা যতই 
কেন অপ্রিয় ও অপরিজ্ঞাপনীয় হউক না, প্রার্থনা করিয়। 
জানিলে বক্তার দোষস্পর্শে না ।. 

রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়! তুক্তীস্তাব অবলম্বন- 
পূর্বক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতার 
আজ্ঞাক্রমে আমাকে দয়া, মমতা ও বন্ধুত। নমস্তই 
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পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি কাহারও উপরোধ অন্ু- 
রোধ রক্ষা করিতে পারিব না। কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা! 
করিয়া যে নাস্তবনা করিয়া যাইব, কৈকেয়ী যে বিলম্বও 
হিতে পারিষ্ববন না । অপ্রিয় নিন্দেন করিলে অসৌজন্য 
প্রকাশ হইবে, না বলিয়। গেলে গুদানীন্ গাকাঁশ হইবে, 
এবং তাহতে নমধধিক চিত্তখেদ উপস্থিত হইবে । এইক্পপ 
চিন্তার পর বলিলেন, নদীতে ! আর বলিব কি! অপ্রিয় 
নিবেদনে তোমার মনে অন্তুখ জন্মাইয়। দিতে আমার 
মুখ হইত্তে বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না, পুজ্রকে শিতার 
আদেশ দ্রেবাদেশের হ্যায় পালন করিতে হয়, তাহার দোষ 
গুণ পর্যালোচনা করিতে বম্তানের ক্ষমতা নাই, “ মে 
আজ্ঞ।” ভিন্ন তাহার উপবুক্ত উত্তর নাই; পিতাও কখন 
ইচ্ছাপুর্ধক সন্তানকে কষ্ট দিতে অভিলাষ করেন না, সুখে 
রাখিতে চেষ্ট। পান, এবং ধন্নপথে চলিতে উপদেশ দিয়] 
থাকেন ; কিন্ত আমার ভাগ্যে বিপরীত ঘটনা ঘটিপাছে । 
সীতে ! তুমি বিশালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ধর্মের 
মর্ম অবগত আছ, তদনুবায়ী কার্ধেরও অনুষ্ঠান কতির। 
থাক । ধর্মপালনার্থে আমাকে বনে প্রস্থান দরিতে 
হইল । তঙ্জন্য তুমি অধিক কাতর হইবে না। নত্য- 
গ্রাত্তিজ্ঞ মহারাজ পুর্রে কৈকেরীমাভাকে দুইটি বর 
অঙজীকার করিয়াছিলেন ॥ মহারাজ আমার অভিষেকের 
অনুষ্ঠান করিলে পর, তিনি মহারাজের নিকট দেই 
ভুঈ বর প্রার্থনা করেন । তাঁগার এক বরে আমাকে 
চতুর্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বান করিতে হইবে, অপর বছরে 
ভরত যৌবরাজ্যে অভিবিক্ত হইবেন! আমি এখনই 
ভপস্বিবেশে বননাসে প্রস্থান করিব । জননীর নিকট, 
৯ 
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অনুমতি লাভ করিয়া তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ-মানসে 
উপস্থিত হইয়াছি । আমি বনে গমন করিলে, তুমি 
ব্রতপরায়ণ। হইয়া কালধাপন করিবে প্রাতুুষে উঠিয়। 
পুজাবিধি সমাপন পুর্ধক নকলের প্রভু 'মহারাজকে 
পিতার ন্যায় বন্দনা করিবে; অনন্তর শোকাকুলা 
জননীকে বন্দন! ও শুশ্ীষ। করিবে ; বিমাতারা নকলেই 
আমার সমানপুজ্য ও রমানমাননীয়; তুমি তাহাদিগকে 
অভিন্নভাবে বন্দনা করিবে , আমার কনীয়ান্‌ ভ্রাতা ভরত 
ও শত্রত্বকে যথোচিত ম্রেহনম্তাষণ করিবে; ভরতের 
নিকট কথঞিৎ আমার গুণগরিমা গুাকাশ করিবে না; 
পুরুষ সম্পত্তিনম্পন্ন হইলে, পরপ্রাশংনাবাদ শুনিতে ভাল 
বামে না) মহারাজ যাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করি- 
য়াছেন, নেই লৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি সনুচিত বমাদর 
প্রদর্শন করাই গর্বতোভাবে বিধেয় | 

বৈদেহি ! ভুমি আ্রীনদাচার বিলক্ষণ অবগত আছ, 
যাহার নহিত্ত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা তোমার 
অবিদিত নাই, তুমি আপনা হইতেই এ নকল অনুষ্ঠান 
অম্পন্ন করিবে, আমার বলা বাহুল্য। কন্মে ব্যাপৃতত 
থাকিলে মদ্বিষয্সিণী উৎ্কণ্ঠ। অধিকক্ষণ তোমাকে আকুল 
করিতে পারিবে না? তুমি ব্রভপ্রায়ণ। হইয়া নময় 
'অতিবাহন করিবে, আমার নিমিত্ত অণুমাত্র চিন্তা করিবে 
নব, আমি নত্যব্রত পালন করিবার নিমিত্ত এখনই বনে 
গমন করিব, ব্রঠান্তে পুনরার তোমার বন্িধানে প্রতণা- 
শমন করিব । " 

পীত' রামের বাক্য শ্রবণ করিস্বা বিয়োগকাতরহদয়ে 
বাম্পাকুলিতলোচনে দ্রীনবচনে কহিলেন, অগ্নি নাথ! 
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সেউদামনী নবজলধরের সহচরী হইয়া থাকে, প্রভগ্রনের 
উপদ্রব উপস্থিত হইলেও তাহার নঙ্গে সঙ্গে দিগ্দিগন্তে 
গমন করে ; দ্বন্বচর খেচরেরা ব্যাধ ভয়ে কেহ কাহাকে 
পরিত্যাগ বর্মরয়া পলায়ন করে না, দাম্পত্যের বন্ধনই 
এইবরূপ। আপনি দাম্পত্য ধম্ম অবগত থাকিয়। কিরূপে 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে যাইবার অভি- 
লাষ করিতেছেন? ইহা কি ভবাদুশ মহা পুরুষের উপযুক্ত 
ব্যবহার ? ত্াপনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
পিতা পুত্র, বন্ধু বান্ধব, সকলেই স্বন্ব ভাগ্যের ফলভোগ 
করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভার্ধ্যা ভর্তুভাগ্যোপজীবিনী; 
তাহার সুখ দুঃখ স্বামীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়। 
থাকে; অতএব, আধর্ধ্যপুত্র! নিরাশ্রয়া পতিভাগ্য- 
পরায়ণাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে গমন করিবেন 
না। আপনি পরিশ্রান্ত হইলেঃ আমি চেলাঞ্চলে ব্যঙ্ন 
করিব, হস্ত মার্জনা করিয়া উপবেশনস্থান প্রস্তুত করিয়া 
দিব । গৃহে দাস দাসী সতত সমীপনত্ থাকায়, আমার 
কর্তব্য কর্ম কিছুই করিতে পারি নাই, বনবানে বন্ত্- 
চিত্তে তাহা সম্পন্ন করিব। অতএব আমাকে একান্ত- 
বাঞ্ছিত সুখে বঞ্চিত করিবেন না। 

রামচন্দ্র বনবানক্' মনে মনে চিন্তা করিয়! সাত্তবনা- 
ধাক্যে বলিলেন, দীতে ! তুমি দর্বদ] সর্কাপ্রকার সুখে 
পরিবৃত আছ, কখনও দুঃখভোগ কর নাই; এবং দুঃখ 
যে কি পদার্থ, তাহা জান না? ভুঃখে পড়িলে নিশ্চয় 
তোমার জীবন নংশয় হইবে । বন নিরবচ্ছিন্ন ভুঃখময়, 
তথায় সুখের লেশমাত্র নাই স্থুখী লোক বণে গমন 
করিলে তাহার জীবন নাশের পলম্ভাবনা। বনের নাষ 
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গুনিলেই জনপদবাদীর মনে ভয়ের সঞ্চার-হয় ; নিবিড় 
বনে বিটপীর শাখাপ্রশাখা, বেতন প্রভৃতি কণ্টকিতলতার 
আচ্ছন্ন থাকায়, দ্িবাভাগেও তাহার অভ্যন্তরে নুর্ধ্যা- 
লেক গ্রনেশ করিতে পারে না; তথায় কেনল অন্ধকার 
চি বিরাক্ষ করিতে থাকে» বনচর শ্বাপদ্রগণ সচ্ছন্দে 
বিচরণ করির। বেড়ায় £ অন্ত জীব নিয়তিক্রমেই তাহাদের 
আহারের নিচিত্ত তথায় উপস্থিত হয়, জনপদবানী কেহই 
ব্লেচ্ছাগ্বৃত্ত হইয়। বনে যাইতে চাহে না। যদ কাহাকেও 
কার্্যান্তরাধে তথায় যাইতে হয়ঃ তবে তাহাকে দূর 
হইতে গিরিদরীশারী কেশরীর গভীর গর্জন ও নির্করতট- 
নিবানী শার্দলের ভীষণনিনাদ শুনিয়া নেই প্রাণ-সঙ্কট 
স্থান পরিত্যাগ পুর্জক তত্ক্ষণাৎ্ৎ পলায়ন করিতে হয়। 
নেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে গতায়াত করাই ভুন্ধহ ব্যাপার, 
তথায় বনতি করা যে কত কঠিন কার্য, তাহা বলিতে 
পার। বায় না। কোথায় বা শ্বাপদগণ হিংণারুত্ত পরি- 
তৃপ্তির নিমিত্ত উগ্র ম্বভাব ধারণ করিয়। স্বজাতিকে 
আক্রমণ করিতেছে, কোথায় বা ব্ৃক্ষমূলে খক্ষকুল তরস্কুর 
গতি রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, কোথায় বা বরাহকুল 
ব্যান্ত্রবিগ্রছে ব্যাকুল হইয়া নিশাল-দশনাগ্রভা দ্বার 
ব্দুর বনভূমি বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায় বা গগারের 
প্রচণ্ড প্রতাপে উদ্বেজিত হইয়। দুর্দান্ত দন্তিযুখ ুগু 
উদ্দত্ত করির। দন্ত ছারা গণ্ুটশৈল খণ্ড খণ্ড করিতেছে, 
অথবা যৃখেজ্পরাক্রমে পরাজিত ইইয়া পাদ্প-ভঙ্গে 
বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কোথায় বা করীন্দ্রপরাক্রম 
সহ্য করিতে না পারিয়া নামর্য মহিষকুল বিশাল 
বিষাণ ছ্বারা পাষাধ-পুলিন বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায় 
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ব। জরাজীর্ণ অজগরগণ নিবিড় গুল্মমূলে লুক্কায়িত ভাবে 
বিলীন থাকিয়! বনপথে সুতীক্ষ দৃষ্টিতে ভোগ্য বস্তর 
প্রতীক্ষা করিতেছে এবৎ অসাবধান জীব দম্মুখে উপস্থিত 
হইঘামাত্র তান্ঠীকে উদ্ররস্থ করিবার পূর্বেই ক্রমাকর্ষণে 
বিষম যাতনা প্রদান করিতেছে । 

বনস্থলীত্তে পথের আদর্শও নাই ; স্থলভাঁগ কেবল 
অরণ্যময়, কণ্টকময় ও দুর্গম ঃ তথায় এমন কোন নিদর্শন 
নাই, যাহ। দেখিয়া নিজ নিবানে প্রতিনির্ত্ত হইতে পারা 
যায়। অরিৎনরোবর প্রভৃতি জলাশয় কল ভয়ঙ্কর 
নক্রচক্রে আবীর্ণঃ পিপানার্ভ জীব অনসতর্কভাবে তথায় 
অবতীর্ণ হইলে গ্রাহগণ তত্ক্ষণাৎ তাহাকে গ্রান করিয়। 
ফেলে । এই প্রকার ভীষণ স্থানে নর্বদা নশঙ্কচিত্ে বাম 
করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহ চিন্তা করিলেও 
আন্তঃকরণ ভয়াকুল হইয়া উঠে । স্নান, ভোজন, পান, 
শয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারই ভয়-বিমিশ্র। এরূপ 
দুঃখময় স্থলে কোন্‌ ব্যক্তি স্বচ্ছ? পুর্ক বনতি করিতে 
চাহে 2 কোন্‌ ব্যক্তিই বা তাদৃশ স্থলে প্রাদাপেক্ষা 
প্রিয়তর নহচর নাঙ্গে লইয়া যাইতে পাঁহনী হয়? অতএব, 
,নীতে ! বন অতি ভয়ানক ছুঃখময় স্থান, তথার তুমি 
কোন ক্রমেই অবস্থিতি করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবে 
নাঃ গৃহে অবস্থান কর, এখানে মনের কষ্টে থাকিলেও 
অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে । 

সীতা রামের কথা শ্রবণ করিয়া নজলনয়নে বলিলেন, 
অগ্নি নাথ ! হিংআ্রজন্তপুর্ণ অরণ্য সহায়হীন ভীরুজনেরই 
ভয়াবহ স্থান, পতিননাথ বীরপত্ৰীর নহে । আপনি মহাবল 
পরাক্তাস্ত, আপনার আশ্রয়ে থাকিব, তাহাতে আমার 
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ভয়ের বিষয় কি ? আপনি অভয় প্রদান করিলে বামান্য 
ভীতির ত কথাই নাই, ছুর্নিবার ভয়কেও ভয় বলিয়া গণ্য 
করি নাঃ আমি ছায়ার ন্যায় আপনার অন্ুুনারিণী হইয়া 
থাকিব, তাহাতে আমার ভয়ের সম্ভাবন্খ কি 2 আপনি 
আমাকে একাকিনী রাখিয়া বনে গমন করিবেন এই 
ভয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে, এমন ভয় ত পৃথিবীতে 
আর কিছুই নাই। আপনার বনবান কষ্ট স্মরণ করিয়া 
আমি গৃহে সুখে জীবিত থাকিব, ইহা মনেও ধারণা করি- 
বেন না। স্বামীর সন্ধানে থাকা স্্রীলোকের অবিচ্ছিন্ন 
সুখ ও অভয়; তাহার অন্যথাভাব ঘটিলে অন্থুখের নীম! 
থাকে না, ভয়েরও শেষ হয় না। প্রোষিত-ভর্তুকার পদে 
পদে উত্কঠঠা ও পদে পদে অসুখ; এক মুহুর্তের জন্যেও 
তাহার উতৎকঠ্ঠিত চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না, কেবল 
প্রিয়তমের কল্পিত বিপদ আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হয়। 
তাহার জীবন পিগুরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অস্থির হয়, নির্গত 
হইতে পারে না। অঙ্গনাপ্রিয় বেশভুবায় তাহার ইচ্ছ? 
থাকে না, এবং অত্যাবশ্যক কার্যোও তাহার প্রবৃত্তি জন্মে 
না। কথঞ্চিৎ ক।লক্ষেপ করা তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার 
হইয়া উঠে; জীবন ক্ষয় করাই তাহার নংকল্প হয়॥ 
আপনি চতুর্দশ বত্নরের জন্য বনে যাইবেন, এ চতুর্দশ 
বৎসর আমার পক্ষে চতুর্দশ যুগহইবে। আমিকি রূপে 
এ দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিব? আপনি ইচ্ছ! করিলে 
আমাকে সঙ্গে লইয়]! যাইতে পারেন। বদি আমাকে 
ক্লেশ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে চাহেন, তবে প্রত্যা- 
গ্ঘমন করিয়া আর আমারে জীবিত দেখিতে পাইবেন ন। $ 
নজর যন্ত্রণ। উপস্থিত হইলে জীবন হ্বতই নির্গত হয়, 
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[থবা উপাগ্নাম্তর অবলম্বন করিয়া উহা বাহির করিবার 
চ্ছা জন্মে। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন “নীতে! তুমি 
দা বর্ধগরকার সুখে পরিবত আছ, ছুঃখে পড়িলে 
নশ্চয় তোমার* জীবন সংশয় হইবে*। জীবন সংশয় ত 
এখনই হইয়াছে | একাকী বনে গমন করিবেন, এই বাক্য 
খন আপনার মুখে শুনিয়াছি, তখনই আমার প্রাণ 
কঠ্ঠগত হইয়াছে । আপনি যখন পুরী হইতে নির্গত হই- 
বেন, তখন নেও নির্গত হইবে ; এতক্ষন কেবল আপনর 
'মাহনমৃত্তি দর্শনে আমি জীবিত রহিয়াছিঃ ভবদীয় দর্শনই 
মামার জীবনৌষধি, তাঁহার অভাব হইলে জীবনেরও 
মভাব হইবে, নিশ্চয় জানিবেন। এই কথা বলিয়া নীতা 
দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ পুর্ীক মুক্তাকল তুল্য অশ্রঃবিল্দু 
'রনজ্জন করিতে লাগিলেন । দেখিতে দ্রেখিতে তাহার 
মলগ্রন্থি নকল শিথিল হইয়। উঠিল । রাম, হায়! কি 
হইল, বলিয়া! সহনা বাছলতা গ্রানারণ করিয়া তাহাকে 
ধরিলেন। নীতা মুর্ছিতা হইয়া ক্ষণকাল নিষ্পন্দভাবে 
রহিলেন। 

রাম নীতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়! ক্ষণকাল তুব্হী- 
শ্তাব অবলম্বন পুর্দসক অনিমিষনয়নে তদীয় অঙগপ্রত্ঙ্গ 
নিরীক্ষণ করিতে লাখিলেন। বীতাদেবীর মুখারবিন্দ 
জলোদ্ত কমলের ন্যায় ক্রমেই শুক, বিশাল লোচন- 
যুগল সলিলমগ্র রক্তোৎপলের ন্যায় শোণবর্ণণ অঙ্গনে 
পরিস্বদিতস্* স্বণালের ন্যায় শিথিল হইয়া উঠিল, এবং 
হৃদয় নির্বাত নিক্ষম্প হ্রদের ন্যায় নিষ্পন্দ হহল। 
তখন, হায়! কি হইল. বলিয়া লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি 


০ ওম 


ও. কর্ছাহা মানদত। 


৭২ রাম-বনবাস। 


নিক্ষেপ করিলেন । ইঙ্গিতবিচক্ষণ লক্ষ্মণ তালবন্ত- 
ব্জন ও সলিল-নিষেচন বার? জনক-তনয়ার মুর্ছার অপ- 
নয়ন করিলে তিনি সুণ্ডোখিতার ন্যায় চক্ষুঃ উন্মীলন 
করিলেন । অনস্তর দীর্থ নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া 
অনিমিষনয়নে রামচক্দ্রের সুখকমল বিলোকন করিতে 
লাগিলেন । 

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ! 
জানকী বিয়োগ-বেদন। সহ্য করিতে পারিবেন নাঃ 
আমি বনেগমন করিলে ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন 
বন্দেহ নাই। রাজ্যপদ পাঁরত্যাগ করিয়াছি, দীতাকে 
হারাইতে পারিব না, ইহাতে অদ্ুষ্টে যাহাই ঘটুক। 
সীতার কাতর ভাব আর আমি দেখিতে পারি নাঃ 
অন্য যত প্রকার দুঃখ আছে সকলই সহ্য করিতে পারিব, 
সীতার দুঃখ আমার একান্ত অনহ্য হইবে । অনন্তর 
বীতাকে বলিলেন, অয়ি বিয়োগ-বিধুরে ! তোমার আকার 
প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে, পরাণ 
ওষ্ঠাগত হইয়া]! উঠিতেছে ; তুমি দারুণ শোকাবেগ পরি- 
ত্যাগ কর। আম তোমার ঈদৃশ ভুর্বিষহ মন্ত্রণা সহ্য 
করিতে পারিব না। . আর তুমি ভাবী বিরহ্যন্ত্রণা মনেও, 
করিও নাঃ বনবান দুঃখ নহ করিতে পারিবে না ভাবি- 
য়াই বনবানে সহচরী হইত্তে নিষেধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে 
বুঝিলাম, আমার অঙ্গ পরিত্যাগ করা যত ক্লেশকর, 
বনবান তোমার তত ক্লেশকর হইবে না। এক্ষণে প্রবন্ন- 
চিত্তে বন, ভূষণ, যান, আলন প্রভৃতি মহামূলয দ্রব্য নকল 


বিপ্রগণকে দান ও ভৃত্যবর্গকে অর্পণ করিয়া বনগমনের 
উদ্যোগ কর। 
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সীতাদেবী দাসদালীদিগকে বসন ভূবণে সত্ষ্ট. করি- 
লেন, ব্রাঙ্গণপত্রীদিখকে নানাবিধ মহামুণায ন্ুবর্ণময় 
অলঙ্কার পরিধান করাইর়। দিলেন, হীরকরত্ররাজিনিশ্মিত 
বিবিধকারুকর্ম্মশোভিত মণিময় আঁভরণ নমূহে স্বামীর 
প্রিয় সহচরবর্গের সহধর্শিশীদিগকে ভূষিত করিলেন , 
এবৎ অন্য অন্য পরিজনদিগকে দানমানে নন্ত্ করিয়। 
সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পুর্াক সত্তর ন্বামিসন্িধানে 
উপস্ফিত হইলেন । লক্ষ্ষণও রামচক্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে অক্ষর 
ভুণীরদ্বয়, অমোঘ জন্ত্র শস্ত্র ও শার্কধনু সংগ্রহ করিয়। 
মুহুর্তমধ্যে অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর 
রামচন্দ্র নমীপোবিষ্ট পুরোহিতপুজ্র স্ুযজ্ঞকে নাদর 
সম্ভাষণে ও প্রভূত ধনদানে বস্ত্র করিয়া তাহার উপর 
আপন কক্ষের নমগ্র ভার অর্পন পুর্বক $ককেরীর কক্ষ 


লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। 


৮ 
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পুরবানিবর্গ নীতা ও লক্ষণের সহিত রাঁষকে চরণচারী 
দেখিয়া পরিহাপ কয়া বলিল, যিনি যদ্ৃচ্ছাক্রমে 
বহির্গমন করিলে, তুরঙ্গ মাতক্গাদি চতুরঙ্গ বল নজ্জীভূত 
হইয়। গ্রে অগ্রে ধাবমান হইতে থাকে, রাছকুমার 
বহির্গত হইলেন বলিরা, নগর কোলাহলময় হইয়া উঠে, 
পুরবানিবর্গের দিছৃক্ষাকৌতুকে চতুর্দিক জনতাপুর্ণ হইয়া 
থাকে, দর্শকগণের কতই আনন্দ উপস্থিত হয়, তিনি 
আল দীন দুঃখীর ন্যায় ভার্ধযার নহিত পদত্রজে গমন 
করিতেছেন, শোকে ও মনস্তাপে কেহ তাহার প্রতি 
গ্রীতিগাফু্রনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে নাঃ সকলেই 
নয়ন-নলিলে ভানদান হইতেছে। হা কষ্ট! বে বধুকে 
আকাশগাশী বিহগগদও দেখিতে পার নাই, আক্ষ তাহাকে 
রাদপথগামী পিশ্নগণণ্ড বিলোকন করিতেছে । যিনি 
মিখিলাধিপতি মহারাজ জনকের কন্যা, রাজাধিরাক্গ 
দশরথের বগৃঃ পরগুরামবিজঘী প্রীরাষের সহধর্দিশী,, 
ভিনি আজ লালাম্য বনভার ম্যায়। হীনবেশে সর্দাজন- 
সমক্ষে গমন করিতেছেন ॥ লোধ হয়, রাজা দশরথের 
শরীবে পিন্ধ্চ প্রবেশ করিয়া! থাকিবে, নতুবা ভীাহার 
ঈদৃশী কুমতি কেম হইবে? নিশুও পুজ্রকেও কেহ কখন 
বনবান দেয় নাই, রাজ গুণ্বান্‌ রামকে কি দোষে 
বনবান দিতেছেন, বলিতে পারি না। আমরা গৃহস্থা শ্রমের 
উপযোগী প্রধান প্রধান লামগ্রী ও মহামুশ্রা নম্পত্তি সকল 
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সঙ্গে লইয়া, শ্ীরামের অনুগমন করিব; ভগ্ন ভাজন সম্মা- 
ঘর্দনী গরভূতি অনার বস্ত কল কৈকেয়ীর উপভোগের 
জন্য রাশিয়া যাইব! আমরা বনে গমন, করিলে, ষন 
গর হইবে, »এবং জনন্ুন্্ রাকজধাঁনীও অরণঢানী হইয়। 
উঠিবে। ইকহেলীব্)ভ্্রী তাহাতেই বনতি করিবে । 
পুরবাণিশণের আ্হুরাগুতক ভক্ষিদর্শক বচন পরম্পর। 
আরবণ করিয়া রামের মনে কিঞিন্যাত্র বিকুত ভাবের 
আবির্ভাব হয় নাই । তত্কালে তীহার মুখী পুর্ন 
ূপই লক্ষিত হইয়াছিল, কিরূপে পিভূনত্য পালন করি- 
বেন, পিতাকে নতা-প্রতিজ্ঞ রাখিপেন, এই চিন্তাই তাহার 
মনে চতুর্দশ বত্মর জাপরুক থাকিবে ভাবিরা, তিনি 
বারংবার তাহাঁরই আন্দোলন করিতে করিতে ছ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলেন । 

রাষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান শুনিয়া রাজা! উচ্চৈঃদ্বরে 
কন্দন করিতে করিতে বলিলেন, অনার্ষেয ককের ! 
তোর অশুভ লগ্নের কথা ফলবতী হইল; তোর তুর 
'আভিনন্ধি পূর্ণ হইল, রাম বনে গেল; দশরথের প্রাণস্কযাগ 
হইল । টককেয়ি রাক্ষনি ! ভোর দুরাশা স্ুণিদধ হইল, 
*নিষ্ব্ণে ১উককেম়ি ! তুই বিধব। হইয়। রাজ্যস্থখ ভোগ কর 
স্বাধীন হইয়। দকলের উপর কর্তৃত্ব কর; আমি আর 
তোর ও তোর ভরতের মুখ দেখিব না; একেবারে 
তোদের পরিত্যাগ করিলাম ; অতঃপর আমার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হইল। কৃতাঞ্জলি হইয়। বিধাতার নিকট প্রার্থনা 
ফরি, জন্মাস্তরে যেন সহুবিবাহ করিতে হয় না, এবং 
পাপীয়সী ঠককেয়ীর খত স্ত্রীর বেন স্বামী হইতে হয় না ॥ 
কৈকেরি 1! শেষ কালে আমারে বড় ম্বালাতন করিলি, 
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রাম আমার বনে যাইবে, শিশু ভরত রাজ শাসন 
করিবে, জামি প্রাণত্যা্ করিব, এ দুর্ুদ্ধি তোরে কে 
দিয়াছিল? 

অনার্ধ্যে কৈকেয়ি! তোর হদয় কি কঠিন! কি নিষ্ঠুর! 
আমি এত অনুনয় করিলাম, এত বিনয় করিয়া বলিলাম, 
এত প্রার্থনা করিলাম, এত খিলাপ করিয়। ক্রন্দন করি- 
লাম, তথাপি তোর পাষাণহৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, 
রাজ্যভোগই তোর নার পদ্দার্থ হইল, স্বামীর জীবনকে 
নিতান্ত অনার ও তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। বুঝিলাম, তুই 
আমার কালরাত্রি হইয়া আনিয়াছিস্, নতুবা আমার 
জীবন পণ করিবি কেন? তুই ভার্য্যা হইলে কখনই 
স্বামীর প্রাণবিয়োগ প্রার্থন। করিতিস্‌ না মনুপ্রণীত- 
ধর্দশান্দ্রের এরূপ শাসনই নহে যে, স্বামীর প্রাণান্ত 
হইলে পত্বী ভুখভোগে অধিকারিণী হইতে পারে। 
&ককেয়ি! তোর সুখের দশার শেষ হইয়াছে । পতি- 
ঘাতিনী স্ত্রী কুম্তিপাক নরকে বাস করে) এপর্য্যস্ত কেহ 
তথায় বান করে নাই, বোধ হয়, তোর জন্যই তাহার 
স্থষ্টি হইয়া থাকিবে । তুই ইহকালে বিধবা] হইয়] দীর্ঘ- 
জীবন ক্রেশে ক্ষয় করিবি, পরকালে কর্ম্মার্জিত নৃতন নরকে, 
অনন্তকাল বান করিবি। 

বৎন রাম ! পিতা পুজের কল্যাণ সাধন জন্য সতত 
অচেষ্ট থাকেন, আমি তোমার এরূপ পিতা যে, তোমাকে 
বনবান দিলাম, তুমি সুকুমার রাজকুমার হইয়।৷ কিরূপে 
বনবান ছুঃখ সহ্য করিবে? হা বিশুদ্বন্বভাব ! হ। ধন্মাত্বনু! 
হা পিতৃবত্খল! পিতাই তোমার অমঙ্গলের কারণ '॥ 
আম কিহৃশৎনঃ কি অনার্ধ্য, কি ছরাত্মা, কি পাপিষ্ট, 
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কি নরাধম, যে ধর্িষ্ঠ গুাযু প্রিরপুত্রকে স্ত্রীর কথার 
পরিত্যাগ করিলাম ! নির্দোষ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়। 
মহর্ষি ও রাজর্ষিদিখের নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব? 
কৈকেয়ীর প্রার্থীনা পুরণ করিবার জন্য পুত্রকে বনবাস 
দিলাম, কিন্ত নিরপরাধের দণ্ড করিয় পাপপক্কে মগ 
হইলাম, কোন রূপেই ছুক্ষৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না! 
দশরথের এমনই দগ্ধ অদৃষ্ট যে, ধন্মের অনুষ্ঠান করিতে 
শরিয়া, অধন্ম ও অপবশের ভাখী হইতে হইল । এমন দগ্ধ 
অদৃষ্ট আর কাহারও নাই; কেবল বিলাপ ও পরিতাপই 
আমার নার হইল । 

সুমন্ত্র নামন্তেশ্বরের নমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন; 
মহারাজ ! রাজকুমার ধন বিপ্রানাৎ করিয়া, স্বজন দিগকে 
নভাঁজন করিয়া, বান্ধবদিগকে প্রাণয় সম্ভাষণ করিয়াঃ 
মহারাজের দর্শনার্থে ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, অন্ুু- 
মতি হইলে উপস্থিত হইতে পারেন । 

রাজার অনুমতিক্রমে রাম সীতা ও লক্ষণের নহিত 
বনবানবেশে রাজবকাশে উপস্থিত হইলেন। রাঙা 
রামকে দেখিব। মাত্র শোকাকুল হইয়া ভুতলে পড়িলেন। 
রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে যত্বপুর্বক তুলিয়। মাস্ত্বনা বাক্যে 
সুস্থ করিলেন । ৃ 

অনন্তর রাম অঞ্জলি বন্ধন পুর্বাক কহিলেন, মহারাজ ! 
সীতা ও লক্ষ্ণকে অনেক বুঝাইয়া! বলিলাম, ইহারা 
কোনও ক্রমে আমার নঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাঃ 
আপনি বন্তষ্রচিভে আমাদিগকে বনে গমন করিতে অন্ু- 
মতি করুন । 

- রাজা নজললোচনে বাষ্পগক্ষাদ বচনে বলিলেন, বন 


গড রম-বনবাষ। 


'অনমীক্ষ্যকারিত্া বশতঃ কৈকেয়ীকে বর দিয় ভাল করি 
নাই, তুমি আমার ন্যায়বিরুদ্ধ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়। 
স্বয়ং বাহুবলে বুবরাছ হও, ক্ষত্রিয় কুমারের ইহ অবশক্ষর 
নহে। রাম কঠাগ্তলিপুটে বলিলেন, “মহারাজ ! চতুর্দণ 
বতমর বনে বাগ করিয়া মভ্যব্রত উদ্ধাপন করিব, রাজ্যে 
আমার 'আবাজ্কা নাই।” রাজা রামচন্দ্রকে প্রতিনিরত্ত 
করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া রোদন করিতে করিতে 
বলিলেন, বখ্ন ! তুমি পরম ধার্রিক, পিতাকে পবিত্র 
রাখ। পুত্রর কর্তব্য কন্দ্, আম ধর্শচুত হইব ভাবিয়া, 
তুমি রাজা পরিত্যাগ পুর্দমক বনে গমন করিতে উদ্যত 
হইয়াছ। কিন্ত গামি এরূপ নির্দয় শিতা, নে অপতাক্সেহ 
পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে দারুণক্রেশকর কর্দে নিয়োগ 
করিলাম। তুমি বার্থ আজ্ঞাবহ পুত্র; পিতার ছুক্ষর 
আদেশ গ্ুতিপালন করিয়া পিভৃতক্তির পরাকাষ্ঠ প্রকাশ 
করিলে । আমি এরুপ নির্ঘণ ও দুরাত্মা, যে পুতরবৎমলত। 
ঞরিত্যাগ করিয়া নির্দেষে তোম।রে বনে যাইতে 
অনুমতি করিলাম । 

বম! তুমি ভাবিয়াছিলে পিতাকে ধর্্মপথ হইতে 
স্মলিতপদ হইতে দিবে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট এতই 
মন্দ যে, নির্দোষে তোমারে বনবান দিয় আপন কর্ম 
€দাষে পাপপস্কে মগ্ন হইলাম । সকল পাপের প্রার়শ্চিত্ব 
আছে এ পাপের পরিতাপ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ।- 
স্ৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করিয়। সতর্ক হও বল। যেমন নির্দিয়ের 
বাক্য, তোমারে ফনবাস দিয়া, সাবধান হইয়া থাকিও 
বলাও মেইরূপ নিষ্ঠুরের কথা। কর্দদ্বারা অন্ন 
করিয়া মুখে কল্যাণকথ। কহিলে, হায়্যাম্পদ . হইতে, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । শঠ 


ছয়+ তথাপি পিতার আশীর্বাদ পুত্রের ঞুভাবহ হইয়! 
থাকে ইহা জানিয়া বলিতেছি, আমার আশীর্বাদে নর্দ! 
নিরাপদে থাকিবে । নতাবর্্দের অনুষ্ঠানে সর্বত্র বিয়ী 
হইবে। বৎমু! আর্মি শপথ করিয়া বলিতেছি, কেবল 
জল্মাগ্রেকলপ। কৈকেয়ীর ছলনাক্রমে অগতাা তোমার গতি 
গরূপ স্েহশুন্য নিদারুণ ব্যনহার করিলাম। যত্ন! 
তোমার বনগমন অপরিহার্য; হইলেও একদিন আমার 
নিকটে থাক; ভালরূপে আহার করাইয়! এবং আঅনিমেষ- 
নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল । বত্ন! 
তোমাকে নির্দ্দেষে বনবান দিলাম, মনোমপ্যে এই বিষন 
মনস্ভতাপ খাকিল । এই বলিয়া রাঙ্গা দশরথ রোদন 
ক্ষরিতে লাগ্রিলেন। তাহার লোচনযুগল হইতে অবিশ্রান্ত- 
খারে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

রাম শিতার কাত রোক্তি শুনিয়া কৃতাগুলিপুটে বলি" 
লেন, “তাত ! মন ম্বভাবতই চঞ্চল; এন চঞ্চল বে উহার 
গতি নিরূপিত করা যার না, উহা? নকল নময় নমভাষে 
খাকে নাঃ) আজি আমার যেরূপ মনের গতি হইয়াছে, 
যেরূপ ধর্পররৃত্তি বলবতী হইয়ার্ছে, নির্বোদ ও শান্ত- 
, ভাবের বেরূপ উদয় হইয়াছে, কালি বদি সেরূপ না হয়, 
তাহা হইলে আনি অপবিত্র হইব, এবং মহারাজাকেও 
বপবিত্র করিব। আজি যেরূপ রাজার পানভোজন 
করিস, কালি বন নেরূপ সাহার কোথায় পাইব ? পিতা 
জীবিত কাল পর্যন্ত নম্তানকে খাওয়াইদা পরাইয়া পরি- 
তৃণড হয়েন না; আপনি কত বতনর প্রতিপালন করিয়া- 
ছেন, একদিনে কতই পরিতৃপ্ত হইবেন? আমি গ্রত্যাগত 
হইলে তখন রাজভেোগ্য বন্ত আহার করাইয়। পরিতু্ 
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হইবেন । ঝ্্রার আপনি নির্দোষে বনবাস দিলেন 
বলিয়া পরিতাপ করিবেন নাঃ আমি দোষী হইয়। 
নির্বানিত হইলে মহারাজের অধিকতর পরিতাপ হইত । 
অতএব আমার এখনই বনে যাওয়। ভঠল। আপনি 
জননীরে পুর্বপ্রতিশ্রুত-বর প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হউন | 
'আমি জনাকীর্ণ দ্রবিণপুর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম £ 
আপনি সন্ভষ্টচিত্বে ভরতকে সেই রাজ্য প্রাদান করুন| 
মহারাজের আজ্ঞা-প্রতিপাঁলন অপেক্ষা আমার প্রিয়- 
কার্য ও কর্তব্যকর্্ম আর কিছুই নাই, আপনার নত্যধর্মম 
রক্ষ। করিতে পারিলেই আমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদিত 
হইবে; আপনি শোক দুঃখ পরিত্যাগ করুন এই মাত্র 
£ককেয়ীজননীর বক্সিধানে বনগ্নমনে বিলম্ব করিব না 
বলিয়া! অঙ্গীকার করিয়াছি * আপনি উতৎ্কঠিত হইবেন 
না» বনে আমি পরমসুখে থাকিব সুরন ফলমুল ভোজন 
করিয়! পরিতৃপ্ত হইব 5 নান প্রকার পক্ষি-জাতির কলরব 
নিয়া শ্রবণেক্দ্রিয় সার্থক করিব 5 নির্মল নির্বর জল পান 
করিয়া পিপান। শান্তি করিব। হরিদর্ণশস্পবীথিপরি পুর্ণ 
পরিচ্ছন্ন প্রদেশ, কলকুস্থমশোভিনী নয়নানন্দদায়িনী 
পাদপশ্রেণী, জলদজাঁলপরিবত উচ্চতরশৈলশিখর, হরিণ- , 
সমাকীর্ণ অরণ্য, ভ্রমর গুর্জিত নিকুপ্ত, বেগবতী গিরিনদী, 
হংসনারন-শোভিত নরোবর, আর স্বভাবনুন্দর সেই সেই. 
রনন্থান বিলোকন করিয়া পরম সুখে নময় অতিবাহন 
করিব; এবং সৃষ্ট 'পদার্থের প্রক্ুতভাব অবগত হইয়া 
পরমসুখী হইব, তপন্বী-নেবিত-পুণ্য-তীর্থ পর্যটন করিয়া 
পবিত্র হইব। মহারাজ! আপনি মদ্বিষয়িণী চিন্তায় 
ব্যাকুল হইবেন নাঃ বনের স্বাভাবিক. স্ুষমাদর্শনার্ধে 
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আমার এরূপ উৎসুক্য জন্মিয়াছে যে, ক্ষণবিলম্বও নৃত্য 
হইতেছে না) আপনি আলাঁকে কালব্যাজ না করিয়। 
এখনই সনগসনে শানুমতি করুন 1৮ এই বালয়া রাজার 
চরণারবিন্দে গ্রণিপাতি কমিলেন। 

রাজা রামকে ক্রোড়ে লইয়া বলিহলনঃ বত ! একবার 
পিতৃনম্বৌধন করিয়। "ামারে আল্যান কর” আমার 
সকল ভুঃখের অবনান হউক । এত অপিক কি পুণ্য অঞ্চয় 
করিয়াছি যে চতুর্দশ বৎসর আস্তে পুনর্মার তোমার গে 
মধুময় পিতুদন্বোধন শ্রবণ করিণ ; এই বলিয়। রামের 
ক্ষন্ধদেশে শ্বীয় গলদেশ স্থ।পন পুর্কাক্ক বানুলতা দ্বারা 
তারে বলায়ত করিয়া বাজ্সগবারি বিনর্জন করিতে 
লাগিলেন । 

লুগিত্রা গলদঞ্চলোচনে . সন্সেছবচনে লক্ষণের মন্তুক্ষ 
'আন্্রাণ ও নুখচন্ছন করিয়] বলিলেন” £বত্ন ! তুমি 
রামের ক্লেশনিবারণের জন্য অন্ুগমন করিতেহঃ সাবধান, 
যেন কৌনরূপে কর্তব্যকর্মের ত্রুটি না হয়; অগ্রজের 
ন্সনুবন্তাঁ হইয়া একসপ অনু এলিবে, ফেন রামকে ভৃত্যা- 
ভাঁবনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিতে না হর । জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের 
গুরু ; ভুমি গুরুর ন্যায় রামের সেবা থুআন। করিবেন 
কোন ক্রমে অনবধানতার কাব্য কারবে না । জ্যেষ্ঠের 
বিপদ আত্মবিপদূ জ্ঞান করিবে । বৎস! রাসকে মহান 
কাজের, ন্যায় মান্য করিবে, দীতাকে আন।র ন্যায় জ্ঞান 
করিবে; এবং অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়। জাঁনিবে ; তাহা 
হইলে জনকজননীনন্লিধানে রাজধানীতে যেরূপ সুখে 
ধাকিতে, অরণ্যেও যেইরূপ সুখী হইবে । অতএব 
বৎস ! তুমি লচ্ছন্দচিত্বে গমন কর।” লক্ষ্মণ জননীর 

১১ 


৮২ রাম-বনবাস। 


উপদেশ শ্রবণপুর্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া রামের 
পার্খে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ [ও 
রাম, নীতা ও লক্ষণের নহিত জননীদ্রিগ্কে অভিবাদন 
ও গুরুজনদিগরকে প্রণিপাত করিলেন । ক্ঘনন্ভর পিতার 
নিদেশক্রমে কলধৌতুমণ্ডিত হুক্তাফলশোভিত রথে সীতা 
, ও লক্ষ্মণবে আরোহণ করাইর। পশ্চাৎ আপনিও আরোহণ 
করিলেন ॥। সুমন্ত্র জলনয়নে বিষপ্নমনে ধীরে ধীরে 
জথ চালনা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ রথ দেখা। 
গেল, ততক্ষণ সকলেই জনিমিষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । রাম দৃষ্টিপথের অতীত হইলে অস্তংপুরে ও 
নগরে হাহাকার ধ্বনি উখিত হইল । 
অবরোধ মধ্যে রামের বিমাতৃবর্থ বিলাপ করিয়া বলি- 
লেন, ৎ* আজ আমাদিগের কি হইল? আমরা কোথায় 
যাইব? কাহার নুখ দেখিয়া তৃপ্ত হইব? কে আমাদের 
আর মা বলিয়। ডাকিবে? কাহার কাছে দুঃখের কথা 
বলিয়। গ্রতীকার পাইব ? যিনি অপু্ভ্রির পুত্র, ছুর্বলের 
বল, নেই মহাতা রাম আজ কোথায় চলিলেন ? যিনি 
আমাদিগকে ফৌশলরার মত ভক্তি করিতেন, বীহার 
এ্রাতি ন্েহ করিয়া! আমর অপত্যন্সেহ-নসুখ অনুভব করি-, 
খাম, যিনি রাজ হইঞ্ে সকলের আমশালতা ফলবতী 
হইত, নেই মহাত্মা রামচক্্র আজ কোথায় গেলেন? 
ইককেয়ি ! একেবারে কলোম্মুখী আশালতার .উচ্ছেদ 
ফরিলি! তোর কর্মদোষে আর কেহ জ্যেষ্ঠ সম্ভা- 
নের প্রতি ন্মেহ করিবে নাঃ পিতা পুজরকে পরিত্যা 
করিতে বিচার করিবে নাঃ সুযোগ পাইলে কেহ আর 
সপত্বীর সর্বনাশ করিতে কুষঠ্ঠিত হইবে মা; স্বামী আর 
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ফখনও ভার্ধ্যার প্রতি অনুরাগবান্‌ থাকিবে ন1+ পাপীয়লি 
ইককেয়ি! বহুপরিবাঁর মধো কেন 'মাসিয়াছিলি? অনেকের 
ক্লেশকারিণী হইয়া? চিরজীবিনী হওয়া অপেক্ষা তোর আস্ত 
স্বভ্যু অমঙ্গল নহে ॥ এইরূপে অস্তঃপুরিকারা বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । অবরোধ মধ্যে এরূপ লোক নাই 
বে, কেহ কাহাকে নাস্তবনা করে ঃ সকলেই রামের শোকে 
অভিভূত ; কেবল হাহাকার আন্বন্ঘরে অন্ডঃপুর পরিপূর্ণ 
হইতে লাগিল; নোধ হইল ফেন রামশোকানল অন্তঃপুরে 
গ্রাদীপ্ত হইয়! সকলকে দগ্ধ করিতেছে । 

রাম যে দ্রিকে গমন করিলেন, কৌশল্যাঁও দেই দিকে 
একরৃষ্টি হইয়া! থাকিলেন ৷ অনন্তর সেইধশিখরে আরোহণ 
করিয়া যতক্ষণ রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, 
ততক্ষণ অনিমেষনয়নে একমনে দেই দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাম নয়নের অগোচর 
হইলে কৌশল্যার চক্ষু দর্শনীয়াভবে দশ দিক্‌ অন্ধকার 
দেখিল। তখন শোকশল্যবিদ্ধা কৌশল্যা শুন্যহ্ৃদয়ে কথ- 
ঝিৎ গ্রানাদশিখর হইতে অবতরণপুর্বর্বক হা হভান্মি বলিয়া 
€পৌধতলে পতিত হইলেন; এবং উচ্চৈঃম্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন । ভাবিয়াছিলেন, রামের সঙ্গে অঙ্গে 
"জীবন গমন করিবে ঠ কিন্ত খন শোকাবেশ আর্তন্বরের 
ঘহিত বহির্গত হইয়া জীবন রক্ষা করিল, তখন সে আশায় 
হতাশা হইয়া! আত্মঘাতিনী হইবার জন্য বক্ষঃস্থলে ও 
আস্ভকে করাঘথাত করিতে লাগিলেন * এবং রামকে দেখি- 
বার জন্য বারংবার বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিবার চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেম । কিন্তু রক্ষিগণের যত্বে তাহার মরণাঁশ। এবং 
দর্শনলালনা উভয়ই রথ হহইন্র+ তখন তিনি কাতরম্বরে 


৮৪; বাম-বনবান।? 


বলিলেন, তোমরা আমারে ছাড়িয়৷ দাও, আমি বসকে 
একবার দেখিয়া আনি, অথবা তোমর। তাহারে ফিরাইয়। 
আন। বত্ম আমার এখনও অধিক দূর যায় নাই। 

রে ভতঙ্গীবন ! ছুরাঁচার রক্ষিগণের আচরণ দেখিলি ? 
রাস আমার বনে গিয়াছে বলিয়া, উহার? আর আমার 
কথা শুন না; আর কেন বিলম্ব করিতেছিন? বহির্গত 
হ! বস আমার অধিক দুর হা নাই; এখনও 
গ্ুরীনধ্ো তখছে । এখনও ধরিতে পারিবি? এ সুযোগ 
পরিত্যাগ করিস্‌ নং দদ্ধদেছে থাকিয়া আর কি সুখ 
ভোগ করিশি? কেবল অর্কদ। স্বালাতন হইবি! আমার 
কল সুখ বদের বঙ্গে অঙ্গে খিয়াছে । আমার মন তোর 
তপেক্ষা অনেক ভদ্র, মে রাসের নিকটে আছে, এবং 
ঘৎনাঁর রামময় ভঃবিতেছে » আমার চক্ষুও প্রিয়দ্শখ $ 
সেনকল দিকে হ'মকে দেখিতেছে ও অন্য অন্য ইন্দ্রিয় 
সকল বিকল হইয়াছে । রে হত্জীন ! তুই ত ব্যাকুল 
হইয়াছিস্, কেন বহির্গত হইতেছিন না? | 

অনন্তর দীনত্বরে বলিলেন, আমার রামের এতক্ষণ 
ক্কুপা হইয়াছে; কে তাহারে আহার দ্িবেঃ বত্ন! 
তোনার তৃয্ত। হইলে কে তেষ'কে শীতল জল পান 
করাইবেঃ তোমার দুঃখ দেখিয়াই বা কে স্েহ-বাক্য * 
বলিবে ; ভুমি রৌদ্র অময় কখনও বহির্গত হও নাই» 
গ্রম্মের আতপ ক্কি রূপে নন্য করিবে? ব্ষাকালে 
কাহার ঘরে মস্তক দিশা নিরাপদে থাকবে? দছুরজ্ 
হেমস্তকাল কি রূপে অতিবাহিত করিবে? এক দিন 
নয়, চতুর্দশ বদর বনে বনে ভ্রমণ করিবে, রাজার কুমার 
হইয়। হীনজাতীয় ভিল্পদারকের নায় বনেচর হইকেঃ 
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তরুতলে বান, 'গিরিগুহায় শয়ন, তরুচ্ছাঁয়ায় বিশ্রাম, 
করপাত্রে পানভোজন করিবে । হা ধিক! আমার 
বধু নীতা, পুলিন্দপত্বীর ন্যায়, কুক্্সরকেশে হীনবেশে 
বনে বনে পর্যযটন করিবে । সুমিত্রানন্দন প্রাণাধিক লক্ষ্মণ 
কিরাতকুগারের ন্যায় ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া বন্যবেশে 
রাম ও নীতার অন্ুগমন করিবে । 

হায়! এখনও জীবিত আছি! অনিবার্ধ্য অনহ্য 
দুঃখ সহ্য করিতেছি; পুত্রের রাজ্যনাশ,ঃ বনবান» 
ইহাদের অন্যতর জননীর নর্বনাশের কারণ» আমার 
আনুষ্টরে বুগ্রপৎ ছুইটীই ঘটিন্লাছে ; তথাপি এখনও জীবিত 
আছি শোকে দেহ দপ্ধ হয় কৈ, আমার শরীর 
ত এখনও ভন্মরাশি হইল না? পুত্রবিয়োগ নিতান্ত 
অনহ্যঃ এ কথা মিথ্যা; এই যে অনাম্াদে নহ্য করি” 
তেছি। শোক ক্লেণকর ইহা অলীক কথা, এই দেখ 
আক্রেশে উহা! ভোগ করিতেছি । নন্তাপে আর সাপকত! 
শক্তি নাই, পুত্রের বিয়োগনভ্ুত সন্ভাপ অপেক্ষা আর 
অধিক নস্তাপ কি আছে? কৈ, সে নম্তাপে ত কৌশল্যার 
শরীর শুক্ষ হইতেছে না? মনুষ্যের শরীর ত অনেক 
যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে । স্িতিস্থাপকগুণনম্পন্ন বলিয়। 
উহা অনেক দুঃখ ধারণ করিতে পারে, কঠিন হইলে, 
এতক্ষণ বিদীর্ণ হইয়া বাইত । বতন! আমি তোমার নম+ 
ভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম £ আমারে কেন 
লইয়া খেলে না! তোমার মধুময় বচন অনেকক্ষণ শ্রবণ 
করি নাই; তুমি শীদ্র এন॥+ একবার মা বলিয়া ডাক ৮ 
আমার ক্রোড় শুন্য রহিয়াছে ; একবার উহা পুর্ণ কর ॥ 
হী বন! হা কৌশল্যানন্দ-বর্ঘন! হা জীবনঅর্কাস্ব * 
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ভুমি কোথায় ?£ আমার কথার উত্তর দেও। এই বলিয়া 
মহিধী মুঙ্ছিতা হইলেন । পরিজনের৷ হাহাকার করিয়! 
উঠিল, এবং তীয় মুচ্ছার প্রতীকারে যত্ব করিতে 
লাগিল । ূ 

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলে পর, পশ্চাত্বাপ তুষাঁনলের 
ন্যায়রাঞ্জা দশরথের অন্তঃকরণ দ্ধ করিতে লাগিল। 
তিনি নির্জন প্রদেশে শয়ন করিলেন, এবং ক্ষণকাল 
ইতিকর্তব্যতাবিসুড় হইয়া! তুব্বীস্তাবে অবস্থান করিয়! 
রহিলেন ; শোকানল ক্রমেই প্রস্থলিত হইয়! উঠিল; অন্ত- 
দ্শিহ তাহার দেহ দধ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কখন 
হস্তপদ নিক্ষেপ, কখন বা হা রাম! বলিয়া দীর্ঘনিশ্বান 
পরিত্যাগ, কখন ব। অশ্রবারি বিনর্জন, কখন বা রামের 
পৌম্যমৃত্তি স্মরণ করিয়া স্বছুম্বরে রোদন, কখন বা 
কৈকেয়ীর জুরাচরণ মনে করিয়া ক্রোধ প্রকাশ, কখন 
বা রামের গুদার্ধ্য চিন্তা করিয়। পরিদেবন করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর মনে মনে বলিলেন, য়ে হতদৈব! তুই নিরীহ 
নির্দোষীর প্রতি নিদারুণ ব্যবহার করিয়া চরিতার্থ হইয়! 
থাকিল্‌, ছুর্দান্ত দুশ্চরিত্রের নিকট ভয়ে যাইতে পারিস্ 
না, নির্দোষী রামের বনবান সাধন করিয়। নস্তস্ট হইলি 2 
আমারে চিরকাল যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিলি, অপকারী 
বলিয়! লোকে দুষ্ট বকে ভয় করিয়৷ থাকে, যত দূর 
অপকার করিতে হয়, তাহ করিয়াছিস্; আর কিকরিবি? 
পুত্র অপেক্ষা শ্রিয়তর বস্ত পৃথিবীতে আর কি আছে ছি 
তাহার বিয়োগ বখন নহ্য করিতেছি তখন আর তোরে 
তয় কি? আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আমাক, 
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নির্দয়তা, নির্মমতা, অনমীক্ষ্যকারিত গ্রভৃতির কার্য 
দেখিয়াছে, ম্ুতরাৎ আর আমারে বিশ্বান করিবে নাঃ 
তবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । তাহা হইলে, আর 
আমারে চিরদুঃখে রাখিতে পারিবি না। রে অশুভপদ 
অদৃষ্ট! দখরথের নিধন হইলে, তুই আর কাহাকে অব- 
লশ্বন করিবি ? দশরথের ন্যায় ছুরাচার আর কে আছে, 
বে তোর আশ্রম লইবে? রে দুংখভাগি প্রাণ ! আর কেন 
বিলম্ব করিতেছিস্; যে নুখ হইতে রামের বনবানের 
আদেশ নির্গত হইয়াছে, সেই পরিষ্কৃত পথ দিয়া তুই 
নির্গত হ; এই বলিয়া অনবরত অশ্রু বিমোচন করিতে 
লাগিলেন । 
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এদিকে রামের রথ ক্রমে ক্রমে অধ্যোধ্যার উপকণ্ঠে 
উপস্থিত হইল। পুরবানীরা কেহ রথের পার্খ ধারণ 
করিয়া দ্রতবেগে ধাবমান হইল: কেহ অগ্রনর হইয়? 
রথের গতি গ্রাতিরোধ করিতে লাগিল; কেহ বা স্বহস্তে 
বল্গ। ধারণ করিয়া অশ্বদিগকে প্রত্যাবর্তন করাইতে 
চেষ্টা পাইতে লাশ্সিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের! হস্তদ্বয় উত্তোলন 
করিয়া উচ্ষৈঃন্বরে মারথিরে রথ রাখিতে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । কেহই সারথির নিষেধ শুনিল না, নিষেধ 
শোন ঘুরে থাকুক, নকলেই তাহাকে ভত্ঘন করিতে 
লাগিল + রাম সকলকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়। 
বলিলেন, তোমর। আমার প্রতি যেরূপ শ্রীতি প্রকাশ 
করিতেছ, ভরতের প্রতিও মেইরূপ করিও । নিবৃত্ত হও, 
ভরতের রাজ্যাভিষেকে উদ্যোগী হইয়।৷ রাজ্যের কুশল 
সংস্থাপন কর । চতুর্দশ বৎ্নর পরে আমি তোমাদিগকে 
দেখিয়া! আবার সুখী হইব। কিন্তু কেহই তাহার নিষেধ ' 
ুনিল না) সকলেই উর্ধশ্বানে রথের সঙ্গে নঙ্গে ধাবমান 
হইতে লাগিল। পৌরবর্থকে সম্ভাষণ করিতে ও তাহা- 
দিগের অধ্যবগায় নিবারণ করিতে তাহার অনেক বিলম্ব 
হইল । সুতরাং তিনি নে দিন অধিক দূর যাইতে 
পারিলেন না, তমনা নদীর তীর পর্য্যন্ত থিয়া, অনুগামী 
পৌীরবর্গের সহিত তথায় অবস্থিতি করিলেন । 

ক্রমে ক্রমে নায়ংকাল উপস্থিত হইল। ভগবান্‌ সহঙ্ম- 
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রশ্মি বিবন্বান্‌ অস্তাচল-চুড়াবলথী হইলে, রাম রথ হইতে 
শবরোভগ করিয়া মায়ন্তন শিপধি নসাপন করিলেন। লক্ষ্মণ 
পর্ণশষ্যা প্রান্তত করিয়া দিলেন। নীতা শয়নমাত্র 
নিদ্রাভিভূতা হুইলেন । বাশ শন করিয়া মনে মলে 
চিন্তা করিতে লাগলেন, জনকজননী আমার নান] 
গ্রাকার অপাঁয় আশঙ্কা করিতেছেন ১ টককেরী জননীকে 
সকলে নিন্দা করিতেছে * পরিজনের1 সকলে নিরানন্দে 
রহিয়াছে * এই প্রাকাঁর ছুর্ভাবনায় তাহার সুনিদ্রা হইল 
না। লক্ষণ জাগ্রতই রহিলেন। অশ্বগণও রশ্মিনিমুক্ত 
হইয়। যদৃচ্ছাক্রমে শম্প হার করিয়া পরিজা্ঘশেদ নিবা, 
রণ করিতে লাগিল । পুরবাঁদীর রামের অন্ুগমনে ক্রুত- 
নিশ্চয় হইয়। অযোধ্যায় গ্রাতিগমন করিল না, দেই তমপা- 
তটেই উত্তরীয় *১৮ভিত করিয়। জুখে নিদ্রা গেল । 
নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। রাম চক্রবাঁকের 
করুণ ক্রন্দন শুবণ করিস: হস! উখিত হইলেন ২ 
এবং,দেখিলেন, পরপারে চক্রবাঁকী চক্রহাকের প্রতিমুঙ্ষে 
চিত্রলিখিতের ন্যায় স্হিরভাঁবে রহিয়াছে ; চক্রনাকও 
সামান্ নদীকে অকুল আগর ভাবনা জড়গ্রার হয় 
রহিয়াছে + চন্দ্র জুনীল গগনমণ্ডলের সশ্যভাগ অলঙ্কত 
করিয়া মন্তকোপরি স্পা কিরণ বর্ষণ সর্রিতেছেন, 
গ্রহগণ স্ব স্ব উদয়স্থান পরিত্যাগ করিয়। তীহাঁর ন্যায় 
প্রোধিত হইতেছে । শক্ষিণ নিজ নিক নীড়ে নিষ্পন্দ- 
ভ্বাবে নিলীন রহিয়াছে | দুঈ একটী নিশাচর জীব আহা- 
রের অনুসন্ধানে বিচরণ, করিতেছে, বিলীরবে চতুর্দিক 
মুখরিত হইয়াছে; উচ্চুক্ষের উচ্চৈঃন্বরে কর্ণ বধির 
হইতেছে $ রাজধানীর কোলাহল আর কিছুই শুন! 
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যাইতেছে না ; অনুগাসী পৌরবর্গ গৃহের ন্যায় অনাবৃত্ত 
নদীতটে সুযুণ্ড রহিয়াছে । তাহাদিগকে অবলোকন 
করিয়া রাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা- 
দিগের দেহত্যাগ সহজব্যাপার । আমার নঙ্গ পরিত্যাগ 
তদপেক্ষাও কঠিন, ইহারা শঙ্গে থাকিলে বিজন অরণ্য 
জনতাপুর্ণ নগর হইবে, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। 
এই চিন্তার পর রামচন্দ্র লক্ক্পরণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, বত্ণ! খ্আমার অনুগমনে পুরবানিগণের 
বেরূপ অপ্যবসার দেখা যাইতেছে, বোধ হয়, উহার! 
জাগরিত হইলে, আর আঅযোধ্যায় ফিরিরা যাইবে না। 
অতএব উহার নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে তপোবনে 
গুন্থান করা বিপের | এক্ষণে সুমন্ত্রকে রখ নজ্জিত 
করিয়া আিতে বল, এবং যেরূপ কৌশলে রখগালনা 
করিতে হইবে, বলিয়া দেও । লঙ্ব্নণ বে আজ্ঞা বলিয়! 
বারধিকে রথ গস্তত করিতে অনুমতি করিলেন । সুমস্ত্ 
লক্ষের আদেশমাত্র রথ নজ্জিত করিয়া আনয়ন কুরি- 
লেন) রাম, লক্ষ্য নীতা তিন জনে রথে আরোহণ 
করিলে, সুমস্ত্র প্রথমতঃ পুরাভিসুখে অনেক দুর রথ লইয়। 
গেজেন, পরিশেষে শল্পপুর্ণ প্রদেশে রখ চালন। করিয়া, 
তমলানদী উত্তীর্ণ হইলেন॥ রাম তমসার পরপারে 
গ্রাভাতিবী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রথারোহ্ণপুর্্বক 
গ্রা্, নগর ঘেঃষপলী, উপবন, শন ক্ষেত্র গরভূতি দেখিতে 
দেখিতে দক্ষিণদিকে অগস্ভের তপোবনাভিনুখে চলিলেন | 
ক্রমে ক্রমে, জনুবাদশ্রুতী, গোমতী, নর্পিকা, প্রভৃতি 
কতিপয় নদী উত্তীর্ণ হইয়ধ নায়ংকালে শৃ্গবের পুরে 
উপস্থিত হইলেন। নিষাঁদাধিপতি গুহক রামচন্দ্র প্রভৃতিকে 
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গুভ্যুদ্গীমন করিয়া লইয়া গেলেন। রাম গুহকের 
অনামান্য সৌজন্য পুর্ণ ব্যবহার এবং বিনয়ভূবিত সদাঁচার 
দর্শনে প্রীত হইলেন, এবং চগ্ালরাজকে মিত্রনস্তভাষণ 
করিয়া! শ্বীয়*উদারচর্িতের উত্রুষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন 
করিলেন) এবৎ তদনুরোধে নেই রাত্রি তথায় যাপন 
করিলেন। 

এ দিকে পুরবানীরা গাতঃকালে গ্রাবুদ্দ হইয়া! 
'অযোধ্যার অভিমুখে রখচক্র-চিহ্‌ দেখিয়?ঃ রাম অনোধ্যার়্ 
কিরিয় গিয়াছেন ভাবিন্না আনন্দপুর্ণ অন্তঃকরণে ভবনে 
গ্রত্যাগমন করিল । নগরে আনিয়া শুনিল, রাগ 
আইনেন নাইঠ তখন তাহারা শোকার্ত হইয়। রোদন 
করিতে করিতে বলিল, আমাদিগের নগরে ও গৃহ 
প্রয়োজন কি? আসাদিগের নগরাপিপত্তি অরণ্যে 
গমন করিয়াছেন । তিনি বেখানে খাকিবেন, তেই 
আমাদিগের নগর, সেই আমাদিগের গৃহ! আগরা কি 
হতট্টাগ্য ! লোকে বলিয়া খাকে, রাজার গুণে অরণ্টো 
বানও ভাল। আমাদিগের রাজা অরণ্যে বান করিতেছেন, 
আমরা তাহার নহবান সুখে বঞ্চিত হইলাম" । পুরবানীর। 
এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। গুহ- 
কর্মে কেহ অনুরাগ প্রকাশ করে না, ইচ্ছাপুর্দক পান- 
ভোজনক্রিয়! সম্পন্ন করে নাঃ বণিকের। পণ্যাদি বিক্রয় 
করে নাঃ জননী জেষ্ঠপুজ্রকে আর পুর্ববানুরূপ ম্বেহ 
করেন না+ ম্বামী আর সামান্য বিষয়েও স্ত্রীর উপরোধ 
রাখিতে চাছেন না! মনকলেই মহারাঙ্ত দশরথের 
অন্যায়াচরণে অনস্তই হইগ্লা ভাবিতে লাগিল, কৈকয়ীর 
কথাক্রমে তিন নির্দোষপুব্রকে' নির্ধানন ফাঁরিলেন, 
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ইককয়ীর কথা ক্রমে প্রজাদিগের নর্ধনাশ করিবেন, বিচিত্র 
কি? টন্ত্রণপুরুষ রাজা হইলে কোন কার্যই তাহার 
ভুক্ষ নহে। 

রাম ভ্রিতাপহারিণী ত্রিপথগার নির্মল সলিলে অব- 
গাহন করিয়। প্রাতঃসন্ধযাবন্দনা নমাপনপুর্বক দীতা ও 
লক্ষণের সহিত খধন্থ্ম্নবিষয়ক কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন, এমন নময়ে গুহক মন্ত্রিপরিব্ত হইয়া রামচক্দ্রের 
সম্মুখে বিনীতভানে দর্ডনয়মান হইলেন ! রাম তাহাকে 
আিজন করিও কুশল জিজ্ঞানা করিলেন । গুহক রাম- 
চন্দ্রের অতর্ক সী? শষ্টাচার ও অমামিক্তয বিস্ময়াপন্র 
হইয়া! আত্ুক্শল নিবেদন পুর্ধক অবিনয়ে বলিলেন, 
যুবরাজ ! আমাকে বন্ধুনস্তাবণ করা অনুগ্রহমাত্র ; 
আমি আপনার আজ্ঞাকর কিন্করঃ আমি যে কর্মের 
উপযুক্ত, সেই কর্মে নিষক্ত হইলাম; অন্ুজ্ঞা করুনঃ 
বাহ। প্রয়োজন নেই দ্রব্যের আনরন দরিঃ নিযুজ্যের। 
কার্যে [নয়োজিত না হইলে অস্ত্র হয় না এবং দর 
গ্রনন্নতার পরিচয়ও জানিতে পারে না । 

রাম বনেচর-গতির কথা শুনিয়া বলিলেন, সখে ! 
তোমার ভদ্রতায় ও নরলতায় পরিতৃপ্ত হইলাম! গ্রাম্য 
আহার পরিত্যাগ করিয়াছি; বন ফলমূল এক্ষণে 
অশনীয় হইয়াছে। গুহক শ্রবণমাত্র সুম্বাহু ফলমুল 
উপস্থিত করিলেন । লক্ষ্মণ নুশ্দীতল গঙ্জাজল আনয়ন 
করিলেন ॥। সকলেই পান ভে।ওন করিয়া পারতৃণ্ত হই 
লেন। অশ্বগণ নগরছুল্লভি বন-স্থুলভ নবীন দুর্বাদল 
ভন্ষণ করির়। সবল হইল । অনস্তর নকলে সপ্তপর্ণ- 
ভরুমূলে স্ুশীতল শিলাতলে সুখানীন হইয়৷ কিরূপে 
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বনে বনতি করিতে হইবে, গুহকের মুখে শুনিতে শুনিতে 
সেই দিন অতিবাহন করিলেন । 

রাত্রি উপশ্থিত হইলে লক্ষণ পর্ণশয্য। প্রস্তুত করিয়। 
দিলেন, রামচজদ্র বলিলেন, বৎন ! তুমি আমার পদঙলের 
নিকট শব্যা পাতিয়া নতর্কভাবে নিদ্রা যাইও, এই 
বলিয়া শয়ন করিলেন, লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশান্ুরূপ 
শব্য। প্রস্তত করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন । গুহক ও 
সুমন্ত্র উভয়ে উভয্লপার্খে উপবিষ্ট হইয়। লক্ষ্ণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, রাজকুমার ! নিদ্রা যান; আমরা। 
নিয়মক্রমে জাগরিত থাকিব, লক্ষণ বলিলেন, তোমর। 
নিকটে থাকায় সুখে নিদ্র। যাইতে পারি বটে, কিন্ত 
আমাকে এহরূপে চতুর্দশ বঙ্নর ক্ষেপণ করিতে হইবে ॥ 
বনে প্রতিদ্দিন 'বিপদ্বন্ু-নহবান ছুল্লভ ভাবিয়। মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপেই হউক, চতুর্দশ বতনর নিদ্রা 
যাইব না॥। আর কি সুখেই বা আমার নিদ্রা আনিবে? 
যে নীত। কোমল শয্যায় শরন করিয়৷ অঙ্গগ্লানি অনুভব 
করিতেন, আজি বন্ধুর ভুমি তাহার শয্যা ও শুক্ষপত্র 
আস্তরণ হইয়াছে, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
গুহক ও সুমন্ত্র তাহাকে সাস্তবনা করিয়া তাহার নহিত 
কথাবার্তায় অমুদায় রাত্রি জাগরণ করিলেন । 

প্রভাত হইলে রামচন্দ্র লন্ম্ণকে বলিলেন, বন! 
আর বিলম্ব কর। বিধেয় নহে; এখনও আমরা জনপদের 
নিকটে রহিয়াছি £ অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই *: 
শীল্ত প্রস্তত হও। লক্ষণ আদেশ মাত্র বদ্দপরিকর হই-. 
লেন এবং অসিলতা. বিকোবিত করিয়া অগ্রে অগ্রে 
চলিলেন। ন্ুমন্ত্র গ্রাঞ্লি হইয়া বলিলেন, রাজকুমার ! 
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এক্ষণে আমে কি করিঃ কি বলিয়াই বা নগরে যাই। 
শুন্ত রথ দেখিলে নকলে হাহাকার করিবে ; তাহাদিগকে 
কি বলিরাই বা বুঝাইব;ঃ মহারাঙজ আমার আশাপথ 
নিরীক্ষণ করিয়া] রহিয়াছেন। জিজ্ঞানিলে কি বলিব? 
কিনূপেই বা তোমারে ব্নবান দিয়! জ্যেষ্ঠ মহিষীকে 
মুখ দেখাইন? আমার 'রামকে কোথায় রাখিয়া এলি 
এই কথার কি উত্তর দিব? রামকে বনবাস দিয়! 
আইলাম, এই হুদয়বিদীরণ দারুণকথ] কি রূপেই বা 
বলিব? পাপকারিশী কৈকেয়ীর বশবস্তা হইয়া আমাকে 
ঈদৃুশ ভুঃখ ভোগ করিতে হইল। হায়! আমার 
অদুষ্টে এই ছিল, এই বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়! বলিলেন তোমার তুল্য 
ইক্াকুদিগের সুহৃদ কেহই নাই ১ যাহাতে রাজা শোক- 
অন্তাপ পরিত্যাগ করেন, তাহাই করিবে; এবং কৈকেযী- 
জননীর শ্রিয়কার্যের জন্য মহারাজ যাহা বলিবেন, 
তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পন্ন করিবে । বশিষ্ট প্রভৃতি গুরুজনকে 
ও মাতৃবর্থকে প্রণাম জানাইয়া বলিবেঃ যেন নকলেই 
মহারাজের সন্ভোষসাধনে সচেষ্ট থাকেন । চতুর্দশ বৎসর 
শ্াত হইলে তীহারা আমাদিগকে পুনর্ধার দেখিতে 
পাইবেন ঃ আমাদিখের জন্য কেহ দুঃখিত ন। হন; আমর! 
বনে সুখে থাকিব। তুমি ভরতকে আনয়ন করিয়! 
যাহাতে তিনি নত্বর রাজা ভিবিক্ত হন, এরূপ দ্ধ করিবে” 
এবং তাহাকে কহিষে, তিনি যেরূপ মহারাজের নেব! 
করিরা থাকেন, মাতৃবর্গকেও যেন তব্রপ শুঙআষা করেন ! 
লক্ষ্মণ সক্ষাধে বলিলেন, সুমত্্র! মহারাজকে আামার প্রণাম 
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জানাইয়া বলিবে, যিনি অপকারী মহারাজের উপকারের 
জন্য এখন পর্য্যন্ত ও এত চেষ্টা পাইতেছেন, নেই মহাত্মাকে 
বনবান দিতে কি তাহার ক্ছুগাত্র সক্কোচ হইল না? 
স্ত্রীর বাধ্য হইয়া তিনি আমাদিগকে বনবধান দিয়াছেনঃ 
এক্ষণে আতর কুকম্মের ফলভোগ করিনেন। তাহাতে 
আর অনুতাপ কি? রাম, লক্ষমণকে আর বলিতে ন! দিয়? 
সুমস্থকে বলিলেন, মহারাজের নিকট লক্ষ্মণের কথা উথথা- 
পন করিবে না ; মহারাজ শুনিলে প্রাণত্যাগ করিবেন । 
সকলকেই প্রিয়বাক্য বলিবে! শক্রকেও অপ্রিয় কথ। 
বল। উচিত নহে | তুমি রখ লহইয়। পুরে গ্রত্তিগমন কর । 
চতুর্দশ বৎমর অতীত হইলে পুনরায় আমাদিগকে লইয়। 
যাইও । 
অনন্তর গুহককে ৰলিলেন, সখে! ম্যগ্রোধনির্বান 
আনিয়া দেও, তদ্বার1 জট। প্রান্তত করিয়া লইব । গুহক যে 
আজ্ঞা বলিয়া শ্যগ্রোধরন আনিয়া দ্রিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ 
উভয়ে জট। রচিত করিয়া সুনিবেশ ধারণ করিলেন, : এবং 
গুহক আনীত নৌকায় আরোহণ করিলেন । নাবিক নতর্ক 
হইয়। তরদ্দাকুল গঙ্গায় নৌকা চালন। করিতে লাগিল ॥ 
, গুহক ও সুমন্ত তীরে দণ্ডায়মান হইয়। নল-নয়নে নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন ঃ নীতা গঙ্গাদেবীর নিকট পতির 
মঙ্গলকামনা করিতেছিলেন, এমন বময় তরণী পরপারে, 
সংলগ্ন হহল। রাম ও লশ্ষ্পণ দীতার সহিত অবরোহণ 
করিয়া গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করিলেন; এবং দীতাকে 
মধ্যগত করিয়! দক্ষিণাঁভিমুখে চলিলেন । 
। গুহক ও হুমন্ত্র রামচন্দ্র প্রভতিকে দৃ্িপখের অতীত 
দেখিয়া অতিকষ্টে এত্যাগমন করিলেন । সীতা শুৎসুক্য 


৯৬ রাম-বনবান। 


বশতঃ কতিপয় পদ বেগে গমন করিয়া ক্লাম্ত হইয়া বলি- 
লেন, নাথ! আর কতদূর চলিয়া বিশ্রাম করিবেন ? 
্রীতার কাতরেশক্তি শুনিয়া, তিনি কিরূপে দীর্ঘকাল ক্লেশ 
সহ করিলেন ভাবিয়া, রামের নয়ন যুগল হইতে দর দর 
অশ্রুপার! বিশলিত হইতে লাগিল । দীতার জন্য রামচক্রর 
অননরত্ত অশ্রু বিনজ্জন করিবেন, এই তাহার প্রথম স্বত্র- 
পাত হঈল। রাম নীতার ক্লেশ দেখিয়া! এক বটবৃক্ষমূলে 
বনতিস্থান নিরূপণ করিলেন । লক্ষ্মণ স্বগয়! করিয়া হরিণ 
মান আহরণ করিয়। আনিলেন। সুগন্ধি উপস্করাদি 
বাতিরেকেও সেই. স্বগমাৎন পক্ক হইলে, তাহ? লক্ষণের 
অতিশয় রঘনাপ্রিয় বোধ হইল, তিনি ভোজনে তৃপ্তিলাভ 
করিয়া বলিলেন, অগ্যকার পাক পাঁচকদিগের অপেক্ষাও 
উত্তম হইয়াছে । রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বন! 
ক্ষুধাই নকল বস্ত সুন্বাু করে ও তৃপ্তি জন্মাইয়৷ দেয় ঃ 
এবং স্বয়ং আহরণ করিয়া আহার করিলে অধিক প্রীতি 
জন্মে। এই রূপে পরিতৃপ্তহৃদয়ে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিয়া তিন জনে কথা-বার্তায় দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন । 

অনন্তর তিমিরাবগুিতা বিভাবরী উপস্থিত হইল । 
রামচন্দ্র লক্ষ্ণকে বলিলেন; বত্স! স্ুমন্ত্র নিকটে নাই ॥ রর 
অয হইতে লাবধানে থাকিতে হইবে । চতুর্দিকে অগ্থি 
গ্রস্থলিত করিয়া দাও । অগ্রিই বনবানীদিগের প্রধান 
রক্ষক | লক্ষণ চারি দিকে অগ্রিকুণ্ড প্রদ্বলিত করিয়! স্বয়ং 
ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া জাগরণ করিতে লাখিলেন | রাম, 
ও সীতা উভয়ে নিদ্রা গেলেন । 

প্রভাতে নকলে গঙ্গী-ষমুনা-সঙ্গমসস্ভৃত ভারে 
অবগাহন করিয়।' ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এব, 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । স্ব 


স্বত্ব নাম উচ্চারণ পূর্বক প্রণাম করিয়া! খষি সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইলেন | মহর্ষি সকলকে আশীর্বাদ করিয়া, 
আতিথ্য স্বীকারে অনুরোধ করিলেন । রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতা মুনির ৪নৎকারে পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়! নখে 
দিবস অতিবাহন করিলেন । 

রাম সায়ংকালে সার়স্তম বিধির অবনানে তপোনিধির 
সন্রিধানে বলিলেন, মহর্ষে! আমাদিগের নিমিত্ত এরূপ 
বানম্ছান নিরূপণ করিয়! দ্িউন, যেখানে অবস্থিতি 
করিলে বন্ধুলান্ধবের! বহনা আনিষা-অন্ুসন্ধান ন! পান ॥ 
মহর্ষি বলিলেন, চিত্রকুট তোমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান ॥ 
তথায় হিৎ্জ্জন্ত নাই* এবং অনেক তপন্বী সন্ত্রীক হইয়? 
বানপ্রস্থধম্্ন আয় করিয়। নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছেন ॥ 
নান। জাতীয় স্বগ চিত্রকুটের উপত্যকায় বিচরণ করে, 
এবং তথায় সর্বপ্রকার ফলমুল পর্যযাণ্ড পরিমাণে পাওয়! 
যায় । তোমর। সম্প্রতি নগর পরিত্যাগ করিয়া আনিয়াছ, 
এজন্য তোমাদের সহস1 গহনবনে বনতি করা বিধেয় নহে ॥ 
আর চিত্রকুট নদ্দী-সংকট বলিয়। গ্রাম্য লোকে প্রায় তথায় 
যাইতে ইচ্ছা করে না । তোমরা প্রাতঃকালে উড়পধোগ্ে 
নক্রচক্রভীষণ] যমুনা উত্তীর্ণ হইবে ; অনস্তর শ্যামবটের 
নিকট অভীষ্ট কামন। করিবে ; শ্যামবট স্ুমেবিত হইলে 
কল্পপাদপের ন্যায় ঈপ্সিত কল প্রদান করেন । তথা 
হইতে ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই চিত্রকুটের কমনীয় কানন 
«এদ্রখিতে পাইবে $ নেই প্রদেশের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য 
জন্দর্শন করিলে রাজধানীতে প্রাতিগমনের ইচ্ছা হইবে না ॥ 
রামচন্দ্র খষিবরের অনুজ্ঞা লইয়া নির্দিউ . পর্ণকুটীরে 


কুশ-পুত খষ্যায় শয়ন করিয়। যামিনী যাপন করিতেন | 
১৩ 


৯৮ রাম-বনবাস। 


পরদিন গ্রাভাতে মুনিবরের উপদেশানুসারে তত্পরদর্শিতত 
পথে গ্রমন করিয়া চিত্রকুট-কাননের লমীপে উপস্থিত 
হইলেন 1 | 
রামচন্দ্র অরণ্যের আশ্চর্য্য লৌন্দর্যঃ। দর্শন করিয়া 
সীতাকে বলিলেন, পরিয়ে ! দেখ দেখ, কাননের কি অনি- 

চনীয় মমোহারিণী শোভা ! দেখিবামাত্র আমার চক্ষু 
আর অন্ত দিকে যাইতেছে ন1; অনুক্ষণ অবলোকন করিলে 
লোচনের ক্লেশ হইবে না বলিয়া উহা হরিদ্ববর্ণময় হইয়াছে, 
প্রাস্তভাগে নারবান্‌ ব্বক্ষ সকল শাখা-গশাখা বিস্তার 
করিয়। গাবল মারুত হইতে উহাকে অব্যাহত রাখিয়াছে 
সাল নরল গভৃতি মহারুক্ষ উন্নতক্ষন্ধ হইয়া] বাহকের ন্যায় 
বল্ীবিতানবিরচিত বিচিত্র বান বহন করিতেছে; তলতর 
মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়। সক্স্যানীর ন্যায় একপদে 
দণ্ডায়মান হইয়] হূর্যযদেবের উপাসনা করিতেছে; লতাকুষ্জ 
পু্পপুপ্তে শোভিত হইয়া! বনদেবতার বিচিত্র চন্দ্রাতপ 
হুইয়। রহিয়াছে ; নকলজাতীয় তরু এক স্থানে সশ্রিবিষ্ট 
হওয়ায়, এই বনপ্রদেশ নকল পুস্পময় বলিয়া! বোধ 
হইতেছে 3 গ্রিরিতরঙগিণী বক্রগামিনী হইয়! পাদপগণের 
আলবাল কার্য অম্পাদন করিতেছে ঃ অনবরত বিশুদ্ধ, 
বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় তরুতল সম্মার্জনীপরিক্কৃত হইয়! 
রহিয়াছে । শিরিনদীর জল পাষাণপ্রতিহত হওয়ায় লঘু 
ও আরোগ্যপ্দ হইয়াছেঃ কুৎনিত পুতিগন্ধিদ্রব্যের 
আনভ্ডাব বশতঃ বমুদায় স্থল নিরাময় হইয়াছে । তখন 
সকলে বনমধ্যে গবেশের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
দেখিলেন, গণুটৈল পতিত হওয়ায়, পথ রর ও কুটিল 
হহয়াছে। | 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ। ৯৯ 


অনস্তর নকলে কান্তারপথে প্রবিষ্ট হইয়! অতিকষ্টে 
চিত্রকুটে উপস্থিত হইলেন» এবং অভিমত স্থান নির্ণয় 
করিয়া! পর্ণশালাছয় নিশ্মাণ করিলেন। সুরম্য হর্ন 
পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে আনিয়া, তাহারা এক্ষণে 
সামান্য পর্ণকুটীরে প্রীতিপুর্ধক বান করিতে লাখিলেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 





. এদিকে গুহক বহুবিধ বিলাপ কারয়। স্বপুরে প্রাতি-: 
নিবৃত্ত হইলেন । সুমন্ত্রও রথবোজন। করিয়া নিরানন্দমনে 
অযোধ্যায় গ্রতিগমন করিলেন। প্রজাপুপ্ত রামবির হিত 
রথ দেখিবামাত্র উচ্ৈত্বরে রোদন করিয়। বলিল, সুমন্ত্র! 
তোমার মত নিলজ্জ লোক আর দ্বিতীয় দেখি নাই, তুমি 
রামকে অরণ্যে রাখিরা কি মুখে অযোধ্যায় ফিরিয়া 
আনিলে ? অযোপ্যার সুখ রামের সঙ্গে নঙ্গে গিয়াছে £ 
অযোধ্যার আর কি নে শ্রী আছে? বাহার গ্রাতে উহা 
হুপ্রী দেখাইত, তাহাকে তুমি বনে বিণর্জন করিয়া 
আনিলে! নুমন্ত্র এইরূপ করুণাপুর্ণ হৃদয়বিদারক বিলান 
গুনিতে শুনিতে অশ্রজলপুর্২-লোচনে বিষধবদনে রাজ- 
সদনে উপস্থিত হইলেন । 

রাম অরণ্যে প্রস্থান করিলে প্র রাজা দশরথ ইককেয়ীর 
কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যার মন্দিরে আগমন 
করিয়াছিলেন । তিনি সুমন্ত্রের আগমনবার্থা শুনিবামাত্র 
রাম কই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন । কৌশল্যা 
রোদন করিতে কারতে রাজাকে উথাপিত করিলেন । 
রাজ। নংজ্ঞা লাভ করিয়। নুমন্ত্রকে বলিলেন, সুমন্ত্র! 
রাম আমার কণ্টকিত পথে কিরূপে পর্যটন করিতেছেন £ 
আনিবার সময়ে তোমাকে কি বলিয়। দিয়াছেন ? লুমন্ত্ 
বলিলেন রাম প্রণাম জানাইয়। নিবেদন করিয়াছেন, 
মহারাজ যেন কোন বিষয়ে আমাদিগের জন্য শোক ন! 


জগ্তম পারচ্ছেদ।। 5৩5 


করেন ;:আমর। বনে সচ্ছন্দে অবশ্থিতি করিতেছি, 
অদৃষ্টপুর্ব বনপ্ত্রী বিলোকন করিয়া নব নব প্রীতি অনু- 
ভব করিতেছি। মাতৃবর্গের সকলেই যেন মহারাজের, 
শুঞষা করেন, ভরত যেন নৃপার্চনায় নিযুক্ত থাকেন ! 
নীতা ও লক্ষণ প্রণামমাত্র জানাইয়াছেন। পরে রাম 
আমারে ঞবোধবাকে নাস্তবনা ও অনুগমনে নিষেধ 
করিয়া ম্বয়ং জটাভাররচনাপুর্বক সীতা ও লক্ষণের, 
সহিত গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া গেলেন । আমিও একাকী 
শুন্য রথ লইয়। মহারাজের সমীপে গ্রত্যাগত হইলাম ॥ 
এই বলিয়। সুমন্ত্র রোদন করিতে লাখিলেন 7; রাজ। 
বলিলেন, সুমন্ত্র! আর রোদন করিও না, আর শুনিতে, 
চাহি না, আমি এ নিন্দিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব। 
আমি কি করিব, সুখছুঃখে নমভাব রামের মুখের ভাব, 
ল্মরণ করিব, ন। কুপিত লক্ষ্মণের মুখ ভাবিব, না সজলনয়না, 
স্গানবদন। জানকীর বিষয় চিন্তা করিব? একদী শোক 
নহে, এককালে তিন তিনটী শোক আমার -হুদয় বিদারণ 
করিতেছে । হা পিতৃবত্ঘল রাম ! হা শৌর্ধযপ্রিয় লক্ষ্মণ! . 
হা! পতিদেবতে নীতে ! তোমরা কোথায় ! এই বলিয়। 
, মুর্ছিত হইয়। ভুতলে পড়িলেন। 

কেইশল্য। যত্তু নহকারে রাজার মুঙ্ছ। অপনয়ন করিয়?- 
সজল নয়নে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই আপনার 
যশোগ্নান করিয়া থাকে, কিন্তু এই রামবিবানন কার্ষ্যে 
আপনার যার পর নাই অগ্রতিষ্ঠা হইল ॥ নিরপরাধে কে 
শরিয় পুত্রকে বনবাব দেয় বলুন। যদি কৈকেয়ীকে বর. 
না দিলেই নয় তবে রামকে ডাকিয়া নকলের নমক্ষে, 
কলা তোমাকে যৌবরাজেয অভিষেক করিব, একথা, 
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কেন বলিয়াছিলেন ? মহারাজ ! আপনি যদি সত্যভঙ্গ- 
ভয়ে এতই ভীত, তবে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিব এই নত্যটি কি রূপে ভঙ্গ করিলেন? ইক্ষাকুবংশে 
সকলেই সত্যব্রত বলিয় প্রনিদ্ধ, আপনি কেবল বৃদ্ধ- 
বয়বে, প্রেয়মী ভার্ধযার অনুরোধে গেই ব্রত হইতে পরি- 
ভঙ্ট হইলেন। মহারাজ ! সত্য হইতে উৎকৃষ্ট ধর্স আর 
নাই ঃ স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে আমি তুলাদণ্ডে এক 
দিকে নহত্র অশ্বমেধের কল ও অপর দিকে নত্য তোলিত 
করিয়। দেখিলাম, অত্যেরই ভার অধিক । পণগ্ডিতের। 
বলিয়! থাকেন যে ধন্ম কেবল অহিংসায় ও অত্যে প্রতি- 
চিত। আপনি সত্য নষ্ট করিয়। ধর্ম হইতে বিচ্যুত 
হইলেন | মহারাজ ! বারু যে দিকে বহিতে থাকে, কেবল 
সেই দিকেই পুস্পের সৌরভ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু ধর্মের 
সৌরভ নকল দিকেই পরিব্যাণ্ড হইয়া থাকে | চন্দন, 
অগুরু প্রভৃতির গন্ধ স্থায়ী নহে, কিন্তু পুন্যবান লোকের 
যশঃ চিরস্থায়ী । আপনি স্ত্রীর কথায় পুজ্রকে বনে দিয়। 
নত্য ভঙ্গ করিলেন, অধশ্্ন নঞ্চয় করিলেন, ও চিরকালের 
জন্য অযশঃ রাখিলেন। ভাগ্যে কৈকেয়ী, রামকে বধ 
করিতে হইবে, একথ1 বলে নাইঃ আপনি যেরূপ ধার্িক: 
অনায়াসে তাহাও করিতে পারিতেন ॥ 

মহারাজ 1 পরুষ বাক্যে আপনাকে এইরূপ তিরক্ষার 
করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। রাম বনে 
যাইবার সময় আপনাকে কোন কটু কথ? বলিতে বারংবার 
নিষেধ করিয়! গিয়াছেন £! আমি পুকজ্রশোকে বিহ্বল! 
হহয়াই আপনাকে অপ্রিয় কথ! বলিলাম । সৎকুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়ণ, শিষ্টাচার জানিয়া, কোনু কুলনারী স্বামীকে 
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অপ্রিয় কথ! বলিয়! থাকে? আমার এমনই ছুরদৃ্ট যে 
আমি ভক্তিভাজন পতিকে ছুর্ধাক্য বলিতেছি ! 
কৌশল্যা অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্রোধ দমন করিতে. 
পারিলেন না পুনর্ধার কাদিতে কাদিতে স্ফুরিতাধরে 
বলিলেন, মহারাজ ! আমি কিছুতেই মনকে শান্ত করিতে 
পারিতেছি না, ভ্রাতৃনতৎ্দল লক্ষণের সেই অমর্ষরক্ত মুখ- 
কমল আমার যেন নেত্রপুরোভাঁগে কেহ চিত্রিত করিয়। 
রাখিয়াছে। জনকরাজদুহিত। নীতা গৃহ-কুট্উিমে বিচরণ 
করিয়াও শ্রান্ত। হইয়। পড়িতেন, আজ কি ন। তিনি 
বন্ধুর বিজন অরণ্যপথে বিচরণ করিতেছেন ! মহারাজ ! 
আমার রামের কেশ অতি মস্ণ, সেই কেশে জট! 
চিত হইল! আপনি মনে করিবেন না যে রাম যদি 
চতুর্দশ বতৎনর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, তবে 
ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য ভোগ করিবেন। পরিভূক্তোজবিত 
মালায় কেহ আদর করে না। কেশরী কখন পরাবলীট 
মাংস ভক্ষণ করে না। 
রাজ। দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়! বলিলেন, মহিষি! 
্বয়ং অপকার করিয়া আবার কি বলিয়া তোমারে প্রবোধ 
*দিব, এই দুঃখে আমার মুখ দিয়! বাক্যস্ফৃত্তি হইত্তেছে 
না। তুমি আমার অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিবে, ইহ! 
ভিন্ন আর আমার বক্তব্য নাঁই। এই বলিতে বলিতে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । মহিষীও কোন কথা না বলিয় 
€রাদন করিতে লাগিলেন । উভয়ের নয়নযুগল নজল 
রক্তোৎপলের তুল্য হইয়৷ উঠিল । | 
দিবসের শেষ হইল রাজ] ও মহিষীর শোকের শেষ 
হইল না । সুমিত কৌশল্যারে নম্বোধন করিয়া কহি- 
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লেন, ভগ্গিনি ! শোক পরিত্যাগ কর, মাতার অশ্রুপাত 
হুইলে সন্তানের অকল্যাণ হয়। তুমি চিরকাল ক্রন্দন 
,করিলেও তোমার রাম ফিরিয়া আনিবেন না। তিনি 
অজ্ঞান বালক নহেন যে পিভ্নত্য পালন না কুরিয়। গত্যা* 
গমন করিবেন । তুমি ক্রন্দন কর কেন? রামের মত 
পুল্রের জননী হওয়। শ্লাঘারই বিষয় ; যিনি মনে করিলে 
পিতৃবক্য লঙ্ঘন করিয়া, নচ্ছন্দে যৌবরাজেয অভিষিক্ত 
হইতে পারিতেন, বাহার ইচ্ছা না থাকিলে, কৈকেয়ী 
সহস্র চেষ্টা করিলেও আপনার দুশ্চেষ্টিত সফল করিতে 
পারিতেন না, যিনি কেবল ধন্মভয়েই রাজ্যস্ুখ পরিত্যাগ 
করিয়া বনবানী হইলেন, দেই মহাত্মা রামচক্দ্রের প্রস্থৃতি 
হইয়াছ বলিয়া তুমি আপনাকে ধন্যম্মন্যা জ্ঞান কর। 
উদ্ারচেত। রাম পিভ্নত্য পালনার্থই লম্ষ্পণ ও সীতার 
সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, ব্রত সমাপ্ত 
হইলে তাহারা আপনারাই প্রত্যাগত হইবেন। অলীক 
অমঙ্গল আশঙ্কী। করিয়। অস্তঃকরণকে কেন ব্যাকুল করি- 
তেছ? ন্হির হও, স্েহই যত অমরঙ্গলের শঙ্ক। জন্মাইয়। 
দেয়! নিরর্৫থক ভাবিয়? উন্মতা। হইবে নাকি? 

কৌশল্য সুমিত্রার কথ। শুনিয়। স্থির হইয়া রহিলেন' । , 
রাজ চক্ষু নিমীলন করিয়া! রামরূপ তাবনা করিতে 
লাশিলেন । ম্বপ্পে রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়। 
বারংবার নিদ্রাদেবীর উপানসন। করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
তাহার অদৃষ্ট এতই মন্দ যে, নিদ্রাদেবী তখন তাহার 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। 

রাজ। নিশীথ সময়ে অর্দোখিত হইয়! তি 
বলিলেন, মহিষি ! জাগ জাগ, কোন .নিদারুণ। ব্যাপার 
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স্বতিপথারঢ হইয়। আমাকে বিষম যাতনা] দিতেছে, দেই 
শোচনীয় ব্যাপার উল্লেখ করিয়। মানিক ব্যথার অপনয়ন 
করি । লোকের নিকট দোষের উদ্‌চঘাষণ করিলে এক 
গ্রুকার প্রায়শ্ডিত্ব হয় ॥। অতএব আবণ কর । আমি এক 
দিবন ম্ব্গয্সার্থ নরনীতীরে পর্যযটন করিতেছিলাম, নহন? 
ফালিলমধ্যে গ্রজবৃৎহিতবৎ কুম্তপুরণশব্দ প্রতীয়মান হইল । 
যু্ব্যতীত করিবধ পর্বপ্রকারে বিগর্থিত হইলেও আগি 
স্বগয়ানক্ত হইয়া অমোঘ শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করিলাম ॥ 
অনন্তর বনমধ্যে “রোদন ধ্বাঁন শুনিয়া বিস্ময়াপন্্র হইলাম, 
এবং শশব্যক্তভে গমন করিয়া, কোন অপরিচিত জটাধর 
তপন্থিকুমার, হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়। রোদন 
করিতেছে দেখিলাম, দেখিবামাত্র আমার অন্তঃকরণ 
করুণার্ড ও বিল্ময়রনে নিশগ্ন হইল । তখন, হার! কি 
করিলাম! অজ্ঞান বশতঃ ত্রন্মব্ধ করির? সপ্ত পুরুষ 
নিররগাদী করিলাম! আমার মত ছুরাচার রঘুকুলে 
কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই । রঘুবংশোক্ভৰ কেহ 'ন্বহত্তে 
ব্রন্মবধ করিয়া মহ্াপাপে লিপ্ত হন নাই । অন্য অন্য 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, শিম্প,তিকার্ধ্য ব্রহ্মবর্ধের প্রায়- 
*শ্চিত্ত নাই । কিন্ূপে ইহা হইতে পরিতাণ পাইব ?-- 
এইরূপ অনুশোচনা? করিতে লাঁগিলাম। তচ্ছুবণে করুণা- 
পারাবার মুনিকুমার অন্ফুটরূপে বলিলেন, মহারাজ ! আমি 
স্ুদ্রার গর্ভে বিপ্রোর গুরসে জন্ম গ্রহণ করিগাছি। আপনি 
ক্রদ্দবধের আশঙ্কা করিবেন না। আমি অন্ধমুনির পুজ্রঃ 
আমারে পিতার নমীপে লইয়] গিয়া বিশল্য করুন । এই 
কূপ বলিয়া তিনি আমার ভয় ভঞ্গন করিয়া দ্রিলেন, কিন্ত 


পরক্ষণেই আঅবনর হইয়। পড়িলেন। 
টি ১৪ 





.অনস্তর হতচৈতগ্ মুনিকুমার ও জলপুর্ণ কুস্ত লইয়া 
অন্ধনুনির নিকটে উপস্থিত হইলাম । আমার পদশব্দ 
'গলিয়। পুজ্রর প্রভ্যাগমন বোধে খষিবর বলিলেনঃ 
বন! এত্ত বিলম্ব হইল বেন? পাশীয় আনগ্রন করিয়াছ ? 
শীত্র দাও, পিপান? বলবতী হইয়াছে । আমি কম্পিত- 
কলেবর হইয়া বলিলাম, মুনিবর ! আমার নাম দশরথ ; 
আমি আপনার নন্ভান নি, বরৎ অপকারী শত্রু; আমি 
অভ্ঞানতা বশত ঃ, শব্দভেদী শরে আপনার নিরপরাধ 
কুমারের প্রাণ নংহার করিয়াছি; শীঘ্র অভিশাপ দ্বার], 
দণ্ড বিধান করুন) নতুবা মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ, 
পাইব না। স্থবির মুনিবর আমার ছুশ্চেছিত গুনিবামাত্র 
শোকে অপীর ইইলেন এবৎ 'অশ্রজল- হস্তে লইয়া এই: 
বলিয়। অভিনম্পাত করিলেন, “রে দুরাত্মন্‌ ! বদ্ধাবস্থায় 
নিরপরাধ পুভ্রকে বদ করিয়া যেমন আমাকে ভুবিষিহ' 
শোক-শলো বিদ্ধ করিলি, তুইও সেইরূপ বৃদ্ধ বয়সে পুজ- 
শোকে কাতর হইয়া গ্রাণহ্য।গ করিনি 1৮ 
আমি হেজন্দী তপস্বীর চরণ ধারণ করুরিয়া অতি 
লিনীতভাবে বলিলাম, ভগনন্‌ ! অগ্নিদগ্ধ না হইলে ক্ষেত্র 
উর্বরতা এম্পাদেত হয়' না, এ কথ। যথার্ঘথ। আপনি 
অভিশাপ দিয়াও খামার উপকার করিলেন । আমি. 
প্ুুভ্রব মুখ নিপীক্ষণ করি নাই, পুজ্রের মুখ দেশিয়! পরি 
তৃপ্ত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিব, ইহা অল্প সৌভাগোোর বিষয়, 
মহ। এক্ষণে এই উপরূত দান আপনার কি কার্য 
করিবে, অনুজ্ঞ। করুন । অনন্তর মহর্ধি বলিলেন, চিত! 
 শুস্তত করিয়। দাও, তাহাতে শরম করিয়া তাপিততঙু; 
শীতল করি। মহারাঙ্গ! আর কাল বিলম্ব করিও না. 
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1শোফানল তুষানলের ন্যায় সজীব শরীর, দ্ধ ঠা 
বষ্টিবিহীন অন্ধকে আর কেন যন্ত্রণা দাও ।' আমি এরূপ 
স্গাতত্বণ যে, তাহার নিদারুণ প্রার্থনার সম্মত নন চিত? 
প্রস্তত করিয়া, দিলাম । মচর্ষি নন্ত্রীক চিভারোহণ করিয়া 
'শোকানল নির্বাণ করিলেন। 

মহিবি! মহর্ষির ন্যায় রাম-বিবাঁলন ৪ অঙয়ে যদি টা 
টিভারোহণ করিতে 'পারিতা, তাবে আর এত যন্ত্র) 
সহা করিতে হইত না । আমার সেই অভিশাপ ফলিবার' 
সময় উপস্থিত । দখদিক্‌ জন্ধকার দেখিতেছি। সনুদায় 
সংশার ঘ্ুর্ণত বোধ করিতেছি । ইন্দট্রিয় সকল বিকল ইইয়। 
পড়িতেছে । অন্তঃকরণে মহান্‌ ভয়ের নঞ্চার হইতেছে । 
ফুঃখ আর গহা হয় না। এই বপ্রিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে 
রহিলেন। . কৌশল্যা অনেক নাস্তবনা ও শুনা করিলেন, 
এবং রাজা নিদ্র। খেলেন ভাবিয়া, আপনিও নিদ্রিত! 
হইলেন। 

রাজ সংগারের অসারতা, জনা বস্তর বিনশ্বরতা, 
এবং অভিশাপের অবশ্থন্তাবিতা চিন্তা করিয়া সনি্োদ- 
চিত্তে কহিলেন, হা পরমেশ্বর ! বলিতে পারি না, আমি 
তোমার কত নুনিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিঃ তোমার কত 
আজ্ঞা অবচ্গেলা করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি, কত বুদ্ধ 
ধ্যক্তিকে উপযুক্ত পুত্র হইতে বিযোজিত করিয়াছি; 
ক্ষত শত জনের মনে অকারণে তীব্র যাতনা দিয়াছি, 
কত শত লোকের মনোরথ পূর্ণ করিতে ব্যাঘাত জন্মাইয়! 
দিয়্াছি, কত শত মনুষযকে নির্দোষে হীনবেশে বহিভূড 
স্করিয়াছি, নতুবা! উৎনব সময়ে আমার এত বৈষা $ 





এত ভাটি ঘটিবে কেন? কেনই বা আমাকে বদ্ধ বরলে 
গু্রশোকে এরপ ব্যাকুল হইতে হইবে? ৃ 

হে জগদীশ্বর ! অনুগ্রহ করিয়া লীক্ব এ মরাধমকে মুক্ধ 
কর! এ নৃশংনকে দীর্ঘদীবী করিও না, করিলে লোকের 
আরও সর্বনাশ হঈবে। আমি অপরাধের”একশেষ করি* 
্লাছি। তাহার অনুরূপ শাস্তিও পাইয়াছি। আমি জগতে 
অনেক দিন আনিয়াছি। শ্রপর্যযস্ত এরূপ যন্ত্রণা কখনও 
অনুভৰ করি নাই, বোধ হয়, ইহারই নাস স্ৃত্যু-ষস্ত্রণা ॥ 
এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। হে বর্ধশক্িমন্! ভুমি 
জীবের লুদায় ক্রেশশান্তির নিরমত্ত যে উপকারী স্বত্যুর 
স্থটি করিয়াছ, তাহাকে শীন্র পাঠাইয়। ক্লেশের অবসান 
কর । হে বর্দ-বস্ত্রণানাশক অন্তক ! তোমার সমন উপ 
স্থিত! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? অসহ্য যাতনার সময় 
তুমিই পরমবন্ধু। এক্ষণে বন্ধুরুত্য দম্পাদন কর। এই 
বলিয়া লমুদায় গ্রাণবাধু নিঃশেষ করিবার জন্যই যেন 
ঘনঘন নিশ্বান নির্গত করিতে লাগিলেন; চক্ষু আর 
পলক পড়িতে দ্িনেন নাঃ হৃদয় মধ্যে রামরূণ নিরীক্ষণ 
করিবার জন্য মনকে সংযত করিলেন+ অন্য অনা 
উল্ত্িয় নিগ্রহ করিবার জন্য ন্বরং নিস্তব্ধ ও জড়প্রায় হইয়], 
রহিলেন। | 

. ব্াঙ্গাকে মরণ হ্যন্সায়ে কৃতনিস্চয় জানিয়। কৃতাত 
সাহার সম্মুখীন হইলেন। ছুঃনাধ্য প্রাণান্ত-প্রায়স্চিতত 
সঙ্কপ্পিত হইয়াছে বলিয়া! যমের ভয়াবহ মুর্তিও রাজার 
প্রিক্লদর্শন বোধ হইল । রাঙ্গা স্বভ্যুকে নম্বোধন করিয়া, 
বলিলেন, নখে! ভুমি শোকের সময় উপস্থিত. হইয়া 
আমার সমুদায় ছুঃখ দুর করিলে, আমার আর জীবিত 





থাকিতে ইচ্ছা নাই ? ক্ষণকাঁল বিলম্ব 'কর,- অপুমনর্পনীয় 
. প্পমষীয় রাঘের নবজলধর রূপ একবার হৃদয় মধ্যে ধ্যান 
করি) অস্ৃতাক্ষর রাম নাম রননায় আম্বাদন করিঃ 
ভুমি সম্মুখে রাম নাম কীর্ভন কর; আমি গুনিতে শুনিতে 
সুখে বিনশ্বর লেবর পরিত্যাগ করি । এই বলিয়। রাছ। 
রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবলীলা। ম্বরণ 
করিলেন । | ও 
প্রঙাতে স্ততিপাঠকের! রাক্াকে জাগাইবার জন্য 
ঘথানিয়মে মঙ্গলীত পাঠ করিল। মহারাজের চৈতন্া- 
সম্পাদন ন। হওয়াতে কৌশল্যা করপল্লবে রাজার চরণো- 
পান্ত মৃদু স্বছু নংবাহন করিতে লাখিলেন। কিন্তু রাজার 
চরণ ভাহার কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি 
আবরণাস্তরণ উৎক্ষেপণ করিয়া দেখিলেন, রাজার শরীর 
বিবর্ণ, ইঞ্জ্িয়সকল শ্থহির ও ক্রিয়ারহিত £ দেখিবামার্জ 
কি হইল বলিয়। উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন | 
অনস্তর রাজার চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে 
বলিলেন, এ অভাখিনীরে কাহার কাছে রাখিয়া গেলেন ? 
আশি ত কখনও কোন অপরাধ করি নাইঃ তবে কেন 
অকারণে আমারে বঞ্চন। করিয়া অদর্শন হইলেন ? ম্বামি- 
* মৌভাগ্য ভিন্ন জীবিত থাকা প্রমদার বিড়ম্বনা । এ 
বিড়ম্বনা আমার অদ্ষ্টে ছিল, কখন ভাবি নাই | করপত্বী- 
দুশ্েটিতজনিত যত প্রকার দুঃখ, এতদ্দিৰ সৌভাগ্য 
ভাবিয়া অহা করিয়াছি । অন্য প্রকার ছঃখ চিরচ্ছায়ী 
নয়, এবং পহ্য করাও যায়! বৈধব্যদশ। চিরস্থায়িনী ও 
ধাব্জ্জীবয় ফ্লেশকারিনী ; এ অপহ্য বেজনা, লহ্য কর! 
যায় না।. 








ররর নে সমুদায হ্খ হইতে বঞ্চিত হইতে 
হয়, এবং জগৎ হইতে এক প্রকার গৃথক্‌ খাকিতে হয় . 
মহারাজ! আপনার অভাবে আমরা এত অলক্ষণা ও 
খত জমঙ্গলের আশ্রয় হইলাম যে, সাদি মঙ্গল কর্মের 
নিকটেও আর যাইতে পারিৰ না। আর্মীদের দর্শনেই 
মঙ্গল-নংবিধান দূষিত হইয়া যাইবে । ভাগ্যবতী স্ত্রীরা 
ত্বামিসৌভাগো বমভ্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিয়। খাকে। 
আমার যদি তাহারই অন্যথা হইল, তবে আর জীবনের. 
গ্রায়োজন কি? স্বামীর আশ্রয় লইয়া নারীজম্ম যাপন 
করিব ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, সহলা বদি সে আশ্রয় 
বিন হইয়া গেল, তনে নিরাশ্রয় অবলা আর কাহাক্ে 
আশ্রন্ন করিয়৷ জীবিত থাকিবে? হ্ানাথ! অনপায়ী 
ভাবিয়। মহাতরুর আশ্রর লইয়াছিলাম, ভুর্ভাগ্যক্রমে বদি 
তাহাই বভ্াহত হইল, তবে তদাশ্রিত্তা লতা অবশ্যই ভূতলে 
পতিত হইবে? এই বলিয়া খৃহন্তলে পতিত হইয়। অঙ্গ- 
ুষ্ঠন করিতে লাগিলেন, এবং তারম্বরে রোদন করিয়া 
বলিলেন, টককেরি ! তুমি সপত্বী হইলে যে বৈধব্যদশা 
ভোগ করিতে হয়, স্বপ্নেও ভাবি নাই। 
- গন্য: অন্য রীাক্ষবণিতারা ভয়বিষ্া কুররীর স্যার 
উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়, 
বশিষ্ঠদেব. নরদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়। তদীয় দেহ 
১তলপুর্ণ দ্রোধীতে. নিক্ষেপ করাইয়। রক্ষিগণ নিয়োগ- 
পুর্দক রাজগৃহের ছার তালকবদ্ধ করিয়া দিলেন, , তদীর়” 
অন্ুমতিক্রমে পরিচারিকারা রোদনপরারণা রাজাছনা-: 
দগ্ককে গ্ৃহান্তরে লইয়া অশেষ প্রকার 'সাব্বনা করিতে. 
নাগিলেন। 


১৬ 
পরদিন গ্রভাতে বামদেব, গৌতম, মার্কগডয়, অশস্ত্য 
জাবালি , প্রভৃতি মহর্ষিগণ নভামণ্ডপে যথাযোগ্য আসনে 
আনীন হইলেন । অনন্তর নকলের সম্মতি-ক্রমে মহর্ষি 
জাবালি রাজগ্রুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে নম্বর্ধনা করিয়? 
মৌল মন্ত্রীদিগকে নক্বোধন পুর্বক বলিলেন, মহারাজ 
ত্বকর্্ার্জিত নদ্গতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্য 
অরাক্ক হইল। রাজ্যে শাস্ত! না থাকিলে যে কত 
অমঙ্গল ঘটে, তাহা বল! যায় না। অরাজকত। অশেষ 
অনর্থের কারণ। অরাজুক রাজ্যে ন্বন্ব ভ্রব্যেম্থামীর 
্বস্ব থাকে না। এ নকল দ্রন্য দল্যুদল ও তক্ষরকুল 
হলক্রমে অনায়ানে আত্মনাৎ করে । তাহার। এত প্রবল 
হয় যে, যথেচ্ছাচারী রাজার ক্ষমতা ধারণ করিয়। রাষ্ট্র 
উত্মন্ন করিয়া ফেলে। তাহাদিগের ভয়ে বণি:কেরা 
| বাণিজ্য ব্যবনায় পরিত্যাগ করে; ক্ুষকের। রা 
প্রবৃত্ত হয় না। অরাজক রাজ্যে নস্তানেরা বৃদ্ধ পিতা 
মাতার শুক্রবা করিতে ভাদুশ যন্্ু করে না, পদ্দী নির্ধন 
ক্লগ্রবা বিকলাঙ্গ পতির প্রতি প্রীতি গাকাশ করে নাঃ 
ব্রাহ্মণের! বেদাধায়নে বিরত হন ; অন্যান্য জাতি পৈতৃক 
“বাবসাজ়ে অনান্থ। গুদর্শন' করিয়। ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন 
করে; নৈবাহিক বিপি বথালিপি প্রতিপালিত হয় নাঃ 
দয়াদাক্ষিণ্য গরভূতি সদৃগু৭ অন্তর্হিভ হইয়া যায়, নজ্জনের! 
যশঙ্ক মনে বান করে? ছুর্মলেরা সংশয়িত জীবনে 
দিনপান্ত করে; নকলেই প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা: 
পায় ঠ কেহ কাহারও ক্সপীনন্তায় থাকিতে ইচ্ছা করে না? 
সকলেই শানন করিতে উদ্যত, সকলেই আচ্ছা: দিতে 





্রন্নত্ব, কেহই শাসনে থাকিতে, বা আজ্ঞা পালন করিতে 
ইচ্ছুক নছে। | 
দুষ্টের দমন জন্যই রাজার আবশ্যকত। ১ ছুরাত্বার 
দুরভিনন্ধি পুর্ণ হইলে অমঙ্গলের লীম। থার্রেক না; খলের 
মনোরথ নম্পরন হইলে গুধিবীতে প্রায় মনুষ্য থাকে নাঃ 
অরাজক দেশে কর্মদোষে দুর্নিবার দুর্ভিক্ষ উপস্মিত- হয় 
তদদীয় নহচর মহামারী প্রাছুরভূত হইয়] মানবকুল নিমূ 
করে $ রাজ] না থাকিলে তাহার করাল কবল হইতে কে 
প্রজাদিগকে রক্ষা! করিবে? ফলতঃ রাজ্যমধ্যে যত প্রকার 
দুর্ঘটন] ঘটিয়া থাকে, অরাজকতা। সর্বাপেক্ষা বলবতী। 
অরাজক দেশে মনুষ্যের ধন, মান, জাতি প্রাণ কিছুই 
নিরাপদ থাকে না। কখন্‌ কি আপদূ ঘটে, এই আশঙ্কাই 
নর্ধদা সকলের মনে জাখরুক থাকে । আর, শীত্রই 
অরাজক রাজ্য রন্ধাহ্বেষী অপর রাজার হস্তগত হয় 
অতএব যাবৎ অযোধ্যা অন্য অন্য রাজার সন্বেষণের 
বিষয়.ন। হয়, তাবৎ ভরত ও শক্রত্বকে ম্যাতুলালয় হইতে 
আনয়ন কর, এবৎ স্বর্গীয় রাজার আদেশক্রমে ভরতকে 
যৌবরাজ্যে অভিষেক কর! ভরত রাজ্যশাননের উপযুক্ত 
পাত্র । ন্ুর্যযবংশের ভুনন্ধয়ী বালকেও শাস্তার ক্ষমত। * 
আছে ইহা প্রনিদ্ধ। নিংহশিশু বিন। সাহাযে পশুরাজ 
হইয়া উঠে। অগ্রিশ্ফুলিক্গ দাহ পাইলেই গ্রাবল হয়। 
অতএব শীল্ত্র শীক্র কর্তব্য কার্ষ্যর অনুষ্ঠান করিয্ন! প্রন্গার, 
মনে আশ্বাস জন্মাইয়া "দাও । ৪ 
অবস্তর বশিষ্ঠদেব ক্ষাবালির মত অনুমেদর, করি 
মক্্ীঙ্িগকে .. বলিলেন, সকলেই মহর্ষির মা, বগা 
হইলে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য সত্বর তাহার অনুষ্ঠান -কর; 
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বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা । রাজপুরোহিতের কথ! 
শুনিয়া একজন মন্ত্রিপ্রবর বলিলেন, আমি কুমারদ্বয়কে 
আনয়ন করিবার জন্য অবিলম্বে কেকয়-রাজধানী গমন * 
করিতেছি । ৪আপনি সকল কার্য্যের তত্বাবধান করিবেন | 
যদি লিপি প্রদানের প্রয়োজন হয়, লিখিয়] দ্রিন। বশিষ্ঠ- 
দেব বলিলেন পরিচিত বিজ্ঞ ব্যক্তি গমন করিলে সকল 
কর্ম্মই নিদ্ধ হইতে পারে । পত্রিক! প্রদানের প্রয়োজনীয়তা 
থাকে না। এক্ষণে অমঙ্গল সংবাদ তথায় প্রচার করিয়া 
নকলকে ক্লেশিত করিবার আবশ্যকত। নাই; তুমি 
সাবধানে তাহাদিগকে লইয়া আইস । এই বলিয়! মন্ত্রি- 
পুর্রবকে বিদায় করিয়া দ্িলেন। অনস্তর সভা ভঙ্গ হইল | 
বকলে স্ব স্ব কার্ষ্য চলিয়া! গেলেন। 
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মন্ত্রিগ্রবর কতিপয় দিনে যুধাজিতের রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলেন, এবং নরপতি কর্তৃক লমাদরে পরিগৃহীত 
হইয়া কৌশলক্রমে দকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করি- 
লেন । ভরত অমাত্যের আগমন বার্তী শুনিয়া সানন্দমনে 
তাহাকে গৃহাস্তরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সচিব- 
শ্রেষ্ঠ উপস্থিত হইলে, সমাদরে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন সংবাদ 
জিজ্ঞানা করিলেন । অমাত্য স্তস্তিতা শ্রু.হইয়। রাজ্যের 
কুশল বৃতান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার ! 
আপনি অনেক দ্রিন আনিয়াছেন; মহিষী আপনাকে 
দেখিবার জন্য পর্য্যাকুল হইয়াছেন; কালবিলম্ব হইলে 
তাহার সবিশেষ কষ্ট হইবে; রাজধানী প্রতিগমনে সত্বর 
হউন । ভরত অমাত্যের কথা মাতামহের নিকট নিবেদন 
করিয়া অযোধ্যাগমনের অনুমতি লইলেন। অনন্তর শক্রত্ের 
সহিত মাতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগের চরণবন্দন। পুর্ব ক 
_বয়স্তদিগকে প্রিরনস্তাষণে সন্তষ্ট করিয়া চতুরঙ্গ বলে 
বেছিত হইয়। গৃহাভিমুখে যাত্র। করিলেন । 
ভরত ভ্রাতার রহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইয়! 
দ্লেখিলেন, রাজধানীর আর পুর্ব শ্রী নাই; লোক সকল 
নিরানন্দঃ আপণশ্রেণী পণ্যশুন্য ঃ রাজভবন পলায়িত+ 
গৃহের ন্যায় হতগ্র। ও ভয়াবহ; পরিজনবর্গ হর্ষশুন্য ও 
বিমর্ষপুর্ণঃ তাহাদের মুখঞ্রী দেখিলে বোধ হয় যেন উহার। 
কোন দুঃলহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । রাজধানীর 


জভাঁবনীয় দুরবস্থা দেখিয়া ভরত্তের মনে অমহ্গলের শঙ্কা' 
উপস্থিত হইল । ভরত রাজদর্শনের নিষিত্ত একাস্ত ব্যগ্রঃ 
হইয়া প্রথমতঃ রাজপ্রানাদ্দে উপনীত হইলেন । দেখি-, 
লেন, প্রাসাদ শুন্য, সিংহাসন শ্রীহীন, এবং রক্ষিপুরুষ' 
কেহই উপস্থিত নাই । দেখিবামাত্র ভীহার পুর্কচিন্ত 
আরও বলবতী হইয়! উঠিল। তখন তিনি বিষপ্জমনে 
মাতৃভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন গৃহের আর 
নে গ্ী নাই। অনন্তর জননীর চরণ বন্দনা! করিয়! 
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৈকেয়ী প্রোধিত পুভ্রকে 
সমাগত দেখিয়া শশব্যস্তে মস্তক আন্রাণ ও মুখ চুম্বন 
করিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং জসন্সেহবচনে বলিলেন, 
রতন ! মাতামহ আলয় হইতে কত দ্িন বহির্গত হইয়াছ £ 
রথক্ষোভে তোমার ত ক্লেশ বোধ হয় নাই? তোমার 
মাতামহের কুশল ত? তোমার মাতুল ত ভাল আছেন? 
মা আমার কথা কিছু জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন কি? 
আনিবার সময় তোমায় কি বলিয়। দিলেন, এবং তোমাকে 
কিরূপ ম্সেহ করিলেন ? লমুদ্রায় বিবরণ বিশেষ করিয়া 
রল। | 

ভরত বলিলেন, সকলেই কুশলে আছেন। আমি 
সাঁত দ্রিনে বাচী আসিয়াছি। রাজধানীর অবস্থা দেখিয়া, 
আন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে । মহারাজের হেমভুষিত 
পর্য্যঙ্ক অপরিষ্কৃত রহিয়াছে কেন? পরিজনদিগের 
কাহাকেও হৃউচিতে দেখিতেছি না কেন? মহারাজ অর্কাদা 
এখানে অবস্থিতি করিতেন, তাহাকে দ্রেখিতেছি ন" 
কেন? ঠককেয়ী বিমনা হইয়া! বলিলেন, সত্যশীল মহা- 
রাজ কালধর্দ্দের অনুগত হইয়। বগা তি লাভ করিয়াছেন ॥ 





ভরত শুনিবামাত্রঃ হা. তাত! বলিয়া! ভূতলে পতিত হই- 
লেন এবৎ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়। উচচৈঃম্বরে রোদন 
,করিতে লাগিলেন । ঠককেয়ী শোকার্ত পুত্রকে উত্থাপিত 
করিয়! বলিলেন, বৎস ! রোদননংবরণ কর; রাজা গাচীন 
হইয়াছিলেন, তাহার স্বত্যুতে এত শোকের প্রয়োজন কি রঙ 
আর» চিরকাল জনক কর্তৃক লালিত হইলে, আপনার 
পৌরুষ প্রকাশ পায় না। 
ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, জননি ! 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । পিভাকে আর দেখিতে 
পাইব না, তাহার সেই নুখম্পর্শ পাণি আর আমারে 
স্পর্শ করিবে না। আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ পুন্দ্রের কার্ধয 
করিয়াছেন, ক্লেশের সময় পিতার গুশ্রীধা করিয়াছেন, 
সলিলক্রিয়। প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়! চরিতার্থম্মন্ হইয়া- 
ছেন। আমি কি নরাধম ! কি অকৃতপুণ্য ! পুণ্যাত্ব! 
পিতার কোন কর্মে লাগিলাম না। আঁমি না তাহার 
গুত্রাধা করিলাম; না তাহার যাতনা প্রশমনার্থে যত্ব 
পাইলাম । মাতঃ! পিতা আমায় কিছু বলিয়া গিয়াছেন 
কি? তাহার শেষ বাক্যই বাকি? আর পুজ্যপদ জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাই বা এক্ষণে কোথায়? তিনি আমার রোদন শুনিয়া 
এখনও উপস্থিত হইতেছেন না কেন ? কৈকের়ী বলিলেন, 
হারাম! হা লক্ষণ !. হু! দীতে ! এই মহারাজের শেষ 
কথা । এই বাক্য বলিয়া রাজ গশ্ুডবযলোক প্রাপ্ত হইয়া 
ছেন। রাম, নীত। ও লক্ষণের সহিত ব্রতপালনে ক্লুতকার্ধত 
হইয়া পুনরাগত হইবেন, দেখিতে পাইবে 5 কিন্তু জনকের, 
' সহিত আর তোমার সাক্ষাৎকার হইবে না] | - 
: : রত এই অপ্রিয়তর .কথ শুনিয়া বিষঞ্ণবদনে সজল” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। . 5%. 
নয়নে শুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি ! সেই মহাত্া 
কৌশল্যানন্দবর্ধন ভ্রাতৃবৎদল রাম কোথায় ? তিনি কি' 
কার্য সাধন করিয়া পুনর্ধার অনিবেন ? ঠককেয়ী বলি- 
লেন, রাম রাজার আজ্ঞা পালন করিতে বনে বিবানিত' 
হইয়াছেন । ভরত একে ত পিতৃবিয়োগে অধীর হইয়া- 
ছিলেন, তাহাতে আবার অতর্কনীয় অসস্ভাবনীয় রাম- 
বিবাসনরত্বাস্ত শুনিয়া! একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ 
অনেকক্ষণ মৌনী হইয়? রহিলেন এবং শুদ্বাত্সা রামের 
বনগমনের কারণ বুবিতে না পারিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, 
জননি ! রামের চরিত্র অতি পবিজ্র, পৃথিবীস্থ তাবল্পোকের 
পৎশিক্ষার আদর্শ স্বরূপ; তবে কি অপরাধে তাদ্বশ 
মহানুভবের অরণ্য-নির্ধাসনরূপ দণ্ড বিহিত হইল? 
ইককেয়ী অল্লানবদনে বলিলেন, আমি রামের রাজাঁভি- 
যেকবার্ভা শুনিয়া, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়! মহাঁ-- 
রাজের নিকট পুর্বপ্রতিশ্রুত বরছয় প্রার্থনা করি । রাজা, 

"আনেক বাধ্িতগ্ডার পর অগতা7 আমার প্রার্থনায় সম্মত 
হইয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত রামের চতুর্দশ বৎসর বনে 
নির্বাসন, ও তোমার রাজটাভিষেক স্বীকার করেন ।. রাম 
তাহাতে কোন আপত্তি ন! করিয়া সন্তষ্টমনে পিতৃলত্য 
পালন করিতে বনে গমন করিয়াছেন; তুমি এক্ষণে 
নিরুদ্ধিগ্র-চিত্তে রাজার আদেশ পালন করিয়। রাজ্যশাসনে 
প্রবৃত্ত হও । রাজ্যভার লাভ করিয়া শোকাকুল হইয়। 
থ্যকিলে কার্ধ্য চলিবে না | | 
. ভরত, পিতার স্বত্যু অপেক্ষা ভ্রাতার বনবাসে অপিক- 
তর শোঁকার্ড হইয়। বলিলেন, জননি ! আমার রাজ্যে 
প্রয়োজন কি? নকল সুখ পিতার এবং পুজনীয় আতার 


সঙ্গে সেই গিয়াছে । পিভৃবিয়োখ স্বভাবতই অগন্থ ;: 
অগ্রজের তক্তাবলম্ব পাইলে উহা কথঞ্চিৎ সহা করা যায়। 
আমার সে আশা তুমি নিরাশ করিয়াছ। আমার দুঃখের. 
পর দুঃখ ক্ষতে ক্ষারক্ষেপের ন্যায় ছুঃমহ কেশদায়ক হুই- 
কাছে । আমি কাহার দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিব? কে আমার 
দুঃখে দুঃখিত হইবে ? কেইবা আমার বিপদে সহায়তা 
করিবে ? কাহার বলেই বা বিপদুত্বীর্ণ হইব? তুমি কি 
দোষে গুণণিন্ধুরে বনবান দিলে? আমা অপেক্ষাও অগ্রজ 
তোমাকে অধিক ভক্তি করিতেন + 'জ্যায়সী জননী অপেক্ষা 
তোমাকে সমধিক অন্মান করিতেন । তুমি আমা হইতে 
যেরূপ সুখী হইবে ভাবিয়াছ, অগ্রজ হইতে তদপেক্ষাও, 
অধিকতর সুখী থাকিতে, সন্দেহ নাই। তুমি অদৃষ্টের 
দোষে আপনার দুঃখ আপনিই ডাকিয়া! আনিলে ঃ এবং 
প্ররমধার্মিক অঙ্গাতশক্র রামের বনবান সাধন করিয়! 
চিরস্থায়ী অপযশঃ সংগ্রহ করিলে । 

জ্যেষ্ঠা জননী তোমাকে কনীয়নী ভগিনীর ন্যায়" 
স্বেহ করিতেন ; নিরপরাধে তাহার পুজ্রকে বনবাস দিয়! 
ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিলে। সুমিব্রা-প্রাভৃতি 
মাতৃবর্গ তোমারে সখীর ন্যায় বিশ্বান করেন; তুমি, 
রাজার স্ৃত্যু সাধন করিয়া! তাহাদিগকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ 
করিলে ও আপন কর্ম্মদোষে রাজ্যস্থ সমস্ত লোঁকের ম্বণার 
ভাঁজন হুইলে। কখনই তুমি ধর্মপরায়ণ অশ্বকপতির, 
কন্যা নও; তাহা হইলে এত অধর্দ্াচরণ করিতে না, 
আত্মস্তরি রাঁক্ষসী হইয়া পতিকুল বিনাশ করিলে ! আমি 
বুবিলাম্জ তোমার দুষ্ট প্রার্থনায় পিতা প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছেন; অগ্রজ নির্বানিত হইয়াছেন ; বিমাতৃবর্গ দুর্বিষহ 





ইবধব্যদশা। ভোঁগ করিতেছেন + রাজ্য অরাজক হইয়াছে 8 
গ্রজার। অনাথ হইয়াছে । এতগুলি ছুঃখজ্ে।ত. তোমা- 
হইতেই নির্গত হইয়াছে । 
ভুমি এখন্‌ও জীবিত আছ। লোকের নিকট মুখ 
দেখাইতেছ ! রাজ্যশানন করিতে আমাকে অনুরোধ 
করিতেছ! তোমার ত লজ্জ1 নাই! যেরাজ্যের এতদূর 
ছুরবস্থা, উপস্থিত করিয়াছ, দেই রাজ্যের জন্য আবার 
আমারে প্রলোভিত করিতেছ ! এ কুলে জ্যেষ্ঠই রাজা 
হন, অন্ুুজের] তাহার বশবর্তী হইয়। থাকে ; তুমি তাহার 
পরিবর্ত ঘটাইলে ? রাজ্য পালনে আমার ক্ষমত। কি? 
কেবল এই মাত্র আমার ক্ষমতা আছে, তোমার. দু 
বানন। পুর্ণ হইতে দিব নাঃ কিছুতেই রাজ্যভার গ্রহণ 
করেব না । যে রূপেই হউক, অগ্রজকে আনয়ন করিয়। 
রাজা করিব এবং চিরকাল কিন্কর হইয়। তাহার নেব! 
করিব। তুমি যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা হইতে 
কোনমতে নিষ্কৃতি পাইবে না । তোমার পাপে অবশ্যই 
আমার অকাল স্ৃত্যু অথবা অপস্থত্যু ঘটিবে। দেহান্ত ন! 
হইলে আমার:-তাপিত প্রাণ শীতল হইবে না ? ভুমিও 
*স্বরুত দু্কৃতের অবস্থস্তাবী ফল স্বরূপ সুতশোকতুষানলে 
যাবজ্জীবন দগ্ধ হইয়। মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে 
নতুবা! তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই । 
শক্রদ্ব ভরতকে সাস্তবনা করিতে গ্রবৃভভ ছিলেন, এমন 
সময়ে মন্থর] বেশ ভূষ! করিয়! গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইল । 
প্রতিহারী কুজাকে কুমার সমীপে আনয়ন করিয়া বলিল, 
কুমার! এই বর্ষীয়নী কুজা সকল অনর্থের মুল ইহারই 
কুমন্ত্রণায় মহিষী বর প্রার্থনা করিয়া অনর্থক অম্ল 


ঘটাইয়াছেন। আজ্ঞা করুন, এখনই পাপীয়সীরে প্রেত- 
পতির প্রাঙ্গণে প্রেরণ করি । শক্রত্ব দেখিব। মাত্র কোপে 
কম্পিতকলেবর হইয়। মন্ছরার গলদেশে হস্ত দিয়া ভূতলে 
নিক্ষেপ করিলেন ! মন্থর মুখব্যাদান করিয়া বিকটম্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিল। কুমার তাহার আস্যবিবর 
পাৎশুরাশি দ্বারা পুর্ণ করিয়া দিলেন; এবৎ কেশাকর্ষণ 
করিয়া তর্জন পূর্বক বলিলেন, এই অনর্থোৎপাদিনী 
নর্বনাশিনীরে বিনাশ করিয়। সর্বাপদ্দের শাস্তি করি; 
এই বলিয়া মন্থরাকে আছাড় দিয়া পুনরায় ভুতলে 
পাতিত করিলেন । মন্থর। গতান্ুপ্রায় হইয়। নিষ্পন্দভাবে 
রহিল ? অন্য পরিচারিকার। ভর়বিহ্বলা হইয়া ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিল। 

ঠককেয়ী কুজার ছুর্গতি দেখিয়া ক্রোধপরবশা হইয়া 
বিবন্ষু হইয়াছিলেন, কিন্তু শক্রপ্নের কোপকম্পিত রক্তাধর 
বিলোকন করিয়। সভয়ান্তঃকরণে ভরতের পার্থে পলায়ন 
করিলেন । ভরত জননীর অবস্থা! দেখিয়। শক্রত্কে বলি- 
লেন, ভ্রাতঃ ! স্ত্রীাতি অবধ্যা ; অতএব ক্রোধ পরিহার 
করিয়। মন্থরারে ছাড়িয়া দাও । শক্রপ্ন অগ্রজের আদেশ 
অগ্রাহ্য কর অবৈধ ভাবিয়া! অনিচ্ছাপুর্বক মন্থরাঁকে 
পরিত্যাগ করিলেন । মন্থর৷ ধুলি-ধুসরিতকলেবরা হইয়া 
অবরোধ মধ্যে পলায়ন করিল ॥ 

ভরত শোকবিমুঢ় হইয়৷ বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি 
নিতান্ত নিষ্টুরহৃদয়। অপকারিণী জননীর সম্ভান । শোক, 
তুর! সরলম্বভাব! জ্যায়সী জননীকে কি বলিব? কি 
বলিয়াইউটিব। তাহার নিকট উপস্থিত হইব? মাতার 
ব্যবহারে সকলের নিকট বিষম অপরাধী _হইয়াছি। 





গ্রাজাপুঞ্জ আমাকে দেখিয়া মাতৃদোষের উল্লেখ পুর্ব্ক 
অশ্রদ্ধা করিবে । আমি আর গুথিবীতে থাকিবার 
যোগ্য নহি । এখনই আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত । 
তাহ! হইলে রূপ ছুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । 
বিথির কি বিপরীত ঘটনা ! আমি বনে না যাইয়? অগ্রজ 
মহাশয় ধাইলেন ! এই বলিয়। উচ্চৈঃত্বরে রোদন করিতে 
লার্সিলেন। 
কৌশলযা ভরতের রোদনধ্বনি শুনিয়া বলিলেন, 
স্ুমিত্রে! এ দেখ ক্রুরমতি £ককেয়ীর কুমার আনিয়াছে। 
আমার রাম যে লিংহাসনে বসিতেন, ও নেই িংহানন 
অধিকার করিবে, আমি কি সুখেই বা উহার অভিষেকে 
আমোদ করিব £ ন করিয়াই বা কি করিব। উহারে 
যদি স্সেহসম্ভাষণ ন1 করি, তাহ? হইলে ঈর্ষা ও মাত্সর্য7 
প্রকাশ পাইবে | সর্ধথ। বিষম বিপদে পড়িলাম। 
জুমিত্র! বলিলেন, ভগিনি ! শ্হির হও । বতস ভ'রত 
কৈকেয়ীর জুরাচরণ ও রামের গু৭গ্রামের উদৃঘোষণা। 
করিয়া বিলাপ করিতেছে । তোমার নিকট আনিতে 
উহার কতই লঙ্জা বোধ হইতেছে। উহার কোনও দোষ 
নাই, এবং পাপ রাজ্যে লালন। নাই; যেমন লক্ষ্মণ, 
ভরতও সেইরূপ রামের অনুগত | চল, আমরা স্বয়ং 
যাইয়া উহার লক্জা! ভগ্জন করিয়া দিই। এই বলিয়! 
লুমিত্রা কৌশল্যারে সঙ্গে লইয়া ভরতের নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। কৌশল্যারে দেখিবামাত্র ভরতের শোকানল 
গ্রাস্বলিত হইয়া উঠিল। ভরত স্থর্য্য সম্পাদন করিতে 
না! পারিয়ং আর্তনাদ.করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত সুইলেন । 


কৌশল্যা ভরতের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে 
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করিতে বলিলেন, বৎস ! তুমি আমাদের সম্ভাঁন, আমি 
রামকে বনে দিয়া আশাপথ চাহিয়। রহিয়াছি + এক্ষণে 
ভুমি ধৈর্ধ্যাবলম্বন ন। করিলে, অনন্তগতি এ দুর্ভগাদিগের 
গতি কি হইবে ? কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুর্বহ 
দেহভাঁর বহন করিব? আমর রাজাধিরাজের মহিষী 
ও উপযুক্ত পুত্রের জননী % এক্ষণে কাহার অধীন হইয়া 
থাকিব? তুমি এ নুর্বযবসায় পরিত্যাগ করিয়া আমা- 
দিকে প্রতিপালন কর ঃ এবং সাহন ব্বদ্ধি করিয়া 
স্ুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন কর। সকলে তোমার আশাপথ 
চাহিয়া রহিয়াছে ; তুমি অধীর হইলে সকলেই অন্ুুখী 
হইবে, ও সমুদ্বায় রাজ্য বিশৃত্বল হইবে। ৃ 

ভরত অশ্রজল বিসজ্জন করিতে করিতে বলিলেন, 
পিতা অযোগ্যের উপর দুর্কহ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়। ন্বর্গা- 
রোহণ করিয়াছেন ; জ্যেষ্ঠ মহাশয় উপযুক্ত হইয়াও বন- 
বাসী হইলেন $ আমি প্রাতিপালনের উপযুক্ত ; প্রতিপালক 
হইয়। সকল কার্ধ্য সমাধান করিব, আমার নে ক্মত। 
নাই | হা! এই বিধম যন্ত্রণা ভোগ করিতে কি মাতুলালয় 
হইতে আনীত হইলাম? জননী যে আমার এত অপকারিণী 
হইবেন, ও এত অমঙ্গল . ঘটাইবেন, ইহা আমি দ্বপ্েও , 
জানি না। আমি রাজ। হইব, ইহা একবার মনেও ভাবি 
নাই। চিরকাল অগ্রজের দাস হইয়। তদীয় আজ্ঞা অপ্রতি- 
হত রাখিব, এই আমার স্থিরসংকল্প ও চিরমনোরথ । এই 
বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা শোক- 
বিহ্বল ভরতকে'ক্রোড়ে লইয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ 
সকলের. রোদন দেখিয়। ঠককেয়ীও অশ্রুপাত না করিয়। 
থাকিতে পারিলেন না। | 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। . ১২৩ 


বশিষ্ঠদেব ভরতের আগ্রমনবার্তী শ্রবণ করিয়া নত্র 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিতলেন সকলেই শোকাকুল 
হইয়। রোদন করিতেছেন ; লাস্ববনা করে, এরূপ লোক 
একটিও তথায় উপস্থিত নাই ! তখন তিনি হ্বয়ৎ সকলকে 
সান্তনা করিয়া! ভরতকে সমভিব্যাহারে লইয়। নির্জনভবনে 
গমন করিলেন; এবং তাহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়। 
বলিলেন, রাজকুমার ! সম্পদের পর বিপদ, বিপদের পর 
অম্পদ্‌, সুখের পর ছুঃখ এবং দুঃখাবসানে পুনর্ধার সুখের 
সঞ্চার হইয়া থাকে । জগতের এই অখগুনীয় নিয়ম 
মার্ভগুরথচক্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিয়। আনিতেছে । কোন্‌ 
জীব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ব। সুখ ভোথ করিতে 
পারে না । সকলেই এ নিয়মের অধীন ঃ বিশেষতঃ দুঃখ 
ভোগ ব্যতিরেকে সম্যক্‌ রূপে সুখের অনুভব হয় না॥ 
পরিশ্রাম্ত না! হইলে বিশ্রাম সুখ অনুভব করা যায় না | 
যেমন গ্রীষ্মের উদ্রেক ব্যতীত শীতল সমীরণ আীতিএদ 
হয় নণ, তদ্রপ বিয়োগ ভিন্ন অস্থতময় বান্ধবন্সেহের উৎকর্ষ 
অবগত হওয়! যায় না। 

আরও দেখ, তোমার পিত। চিরকাল পিতৃমানূ হইয়। 
রাজাশাসন করিতে পারেন নাই, স্বয়ং নকল কন্ধমের 
তত্বাবধান করিয়া শিয়াছেন । সুতরাৎ ভুমিই যে চির- 
দিন পিতৃন্সেহে পালিত হইবে, ইহারই বা প্রত্যাশা কি? 
জাতজীব কখনই চিরজীব হয় না| জন্যমাত্রই নশ্বর, 
ম্নকলেই কালের অধীন * প্রাণ্তকাল হইলে কেহই বিলম্ব 
করিতে পারে ন।। মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে, তত 
দিন ন্নেহপথে বদ্ধ হইয়। সকল বস্ততে মমতাভিমান প্রকাশ 
করিতে যদ্বুবানূ হয়ঃ বিগতজীবন হইলে ততসঙ্গে সকল 
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সস্বন্ধ রহিত হইয়। যায় । মনুষ্য যে দেহের স্বাস্থ্য 
সম্পাদনে ও রক্ষণাবেক্ষণে সতত সচেস থাকে, সেই দেহ 
বিগলিত, নিক্কুশিত, বা ভল্মীভূত হইয়া যায়, তাহাতে 
জীবীর ক্ষতি বোধ হয় না। তখন উচ্চৈঃম্বরে আহ্বান 
করিলেও তাহার চৈতন্োদয় হয় না ; প্রিয়তমের করুণ 
রোদন দেশুনিতে পায় নাঃ সে নিজে কোথায় যায়, 
তাহারও অবধারণ হয় না। সুতরাং গতানসু জীবের 
অনুশোচন। করিয়া? উপকার কি ? 

তোমাদ্দিগকে শিক্ষিত ও কর্মঠ দেখিয়। তোমার পিতা 
কালধন্মের অনুগত হইয়াছেন ঃ তাহার স্বতুয শ্লাঘনীয় 
গণ্য করিতে হয় ১ স্বয়ং সকল প্রকার সুখসস্তোগ করিয়া» 
সংসার সকল প্রকার সুখে পরিপুর্ণ রাখিয়া, পুক্ত্রদিগকে 
শিক্ষিত ও কার্ধযদক্ষ দেখিয়।, ব্রদ্ধাবস্থায় জীর্ণ দেহ পরি- 
ত্যাগ কর। সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে । পিতা পর- 
কালে সদ্গীতি-লাভের জন্ঙ পুজ্রের কামনা করেন । তুমি 
তাহার উপযুক্ত পুক্র, অতএব যাহাতে তাহার সফ্গাতি লাভ 
হয়, তদনুষ্ঠানে প্রবভত হও। যে পুভ্্র পিতার পারলৌকিক 
ক্রিয়ার সাধন করে, সেই সার্থক পুন্রঃ তে পিতৃকার্ষ্য 
অধিকারী ন। হয়, নে তাহার ধনক্ষয়কারী পরম রিপু। 
অতএব রাজকুমার ! শোকাবেগ পরিত্যাগ করিয়। মহা- 
রাজের গুধ্ধদেহিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হও । রাম বনে গমন 
করিয়াছেন, ভুমিও উপস্থিত ছিলে না, এই কাঁরণে রাজার 
দাহনক্রিয়! সম্পন্ন হয় নাই । তদীয় দেহ তৈলপুর্ণ দ্রোণীতে 
রক্ষিত কর] হইয়াছে । তুমি আ'র কালবিলম্ব না করিয়া 
সন্বর ছাহার নিরৃরণ কার্ধয নির্বাহ কর, এবং নিবাঁপাগুলি 
ঘবার। মহারাজের দীর্ঘ তুষ্ণ। পরিভৃণ্ড কর। 
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ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থচিত 
হইয়া বলিলেন, ভগবনূ ! শোক করা কর্তব্য নহেঃ এবং 
শোঁকতাপের বশীভূত হইলে কষ্ট পাইতে হয়, ইহ! অবগত 
আছি ; কিন্ত কি করি, পিতৃন্সেহ আমারে এরূপ অভিভূত 
করিয়াছে যে,আমার কর্তব্য কর্ম্মেও উৎসাহ জন্মিতেছে 
না। পিতার আনন্নকাঁলে সেবা! করিতে পারিলাম না, 
এই ছুঃখ আমার যাবজ্জীবন থাকিবে । আমরা যদি 
তাহার শেষ সময়ে উপকারে ন। আমিলাম, তবে আমা- 
দরের জন্মগ্রহণ কর। নিরর্থক হইল । বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 
রাজকুমার! এ নকল অদৃষ্টের লিখন, তজ্জন্য পরিতাপ 
করিও নাঃ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর । 
অনন্তর ভরত পরিজ্নপরির্ত হইয়া রাজার পরেত- 
দেহ দর্শনে গমন করিলেন ; দেখিবামাত্র শোকে অধীর 
হইয়া, হ! তাঁত ! বলিয়৷ রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 
মহারাজ ! উঠুন, শয়নে রহিয়াছেন কেন? ভরত মাতুলা- 
লয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, মস্তক আন্্াণ করিয়। 
কুশল বৃতান্ত জিজ্ঞানা করুন ; মাতুল ও মাতামহের কুশল 
বার্ড অবণ করুন । মহারাজ ! মাতৃদ্দোষে আমিই 
আপনার অনালাপ্য , সৌমিত্রেয় শক্রপ্র জলনয়নে পিতৃ- 
*সম্বোধনে বারংবার আহ্বান করিতেছে ; উহারে উত্তর 
দিন। মহারাজ! অগ্রজকে রাজা করিবেন, ইহাই 
নিশ্চিত ছিল; রাজ্যগ্রহণে ভরতের অভিলাষ নাই; আমি 
রাঁজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি। আপনি জানিয়া 
শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন কেন? বাৎসল্য 
ভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে ক্রোড়ে লউন। ভরতের 
ক্রন্দন শুনিয়া সকলে অশ্রজল বিনর্জন করিতে লাখিলেন। 


১২৬ রাম-বনবাস। 
বশিষ্ঠদেব সাস্বনা করিয়া বলিলেন ; রাজকুমার ! 

একবার শোকের কার্যযকারণভাব বিবেচন। করিয়। 
, দেখ ॥ ইষ্ট বস্তর বিনাশ হইতে শোকের উৎপত্তি হয় ) 
সুতরাৎ বিনাশমুল বলিয়া শোকও অমূলক, বাহার মূল 
থাকে, সে অবশ্যই বদ্ধিষুঃ হয় ; কিন্ত শোকের পর পর 
ব্বদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ হ্রান হইতে দেখা যায় যদ্দি উহার 
মূল থাকিত, তবে কখনই এরূপ হইত না। অতএব 
অমূলক শোকের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। আর, 
কারণগুণ কার্য সমাগত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত 
বিনাশোৎপন্ন শোকের বিনাশকতাশক্তি শ্বীকার করিতে 
হয়, স্থুতরাৎ শোক যে শরীর বিনাশ করে, তাহাতে 
অন্দেহ থাকিতেছে না। অতএব রাজকুমার ! শোকের 
বশীভূত হইয়। কেন শরীর নই কর? শোক যখন প্রথম 
উদ্ভূত হয়, তখনই উহার বেগ অনিবার্ধ্য বোধ হয় ; আবার 
ক্ষণকাল পরেই দেই বেগের হ্রাস হইয়। যায়। শোক 
তৃণক্ষেত্রে লগ্ন হুতাশনের তুল্য অনুমীয়মান হইয়া থাকে । 
অগ্নি যেমন পরিশুষ তৃণরাঁশি সংযোগে একেবারে 
প্রস্থলিত হইয়! উঠে, আবার পরক্ষণেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়। 
যায়, তদ্রপ শোকও প্রাদুভূতি হইবামাত্র অসহ্য বোধ হয়; 
,আবার কিয়ৎকাঁল পরে তিরোহিত হইয়া! যায়। ফলতঃ 
কালনহকারে শোক 'আপনিই লয় প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 
তুমি জ্ঞানবান্‌ হইয়া এত দীর্ঘ নময় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ। কি 
আশ্চর্য্য ! শোকের আশ্রয় মনঃ সে যদ্দি আপন আশ্রয়কে , 
অস্থির করিল, তবে তাহাকে স্থান না দেওয়াই ভাল । 
ইষ্টবস্ত বিনষ্ট হইবে বলিয়া! মনোমধ্যে শোকের সঞ্চার 
হয়, এবং ইষ্টবিয়োগাশঙ্কাই ইষ্ট বস্তর রক্ষণবিষয়ে বত্রশীল 
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করিয়! দেয় । যখন ইঁ বস্তর রক্ষণের উপায়াস্তর ন! 
দেখা যায়, তখন যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, 
তেমনি শোঁকও পরিহার কর৷ কর্তব্য । যদ্দি শোকা- 
বেগ সংবরণ করিতে না পার, তবে উচ্গৈঃন্বরে রোদন 
ও শোচনীয়ের গুণকীর্ভন করিয়।, হৃদয় হইতে শোকাবেগ 
বহির্গত করিয়া দেও । বিলাপ, পরিতাপ ও রোদন 
করিলে প্রিয়পদার্থের দর্শন পাওয়া যায় না) উহা কেবল, 
শোক সংবরণের উপায় মাত্র। রোদন কি, প্রাণান্ত 
করিলেও, তুমি উপরতের অনুসন্ধান পাইবে না । 

শরীরীর সহিত শরীরের সম্বন্ধ কতক্ষণ স্থায়ী, তাহাঁও 
একবার পর্যযালোচন। কর । শরীরের সহিত জীবাত্বার 
সংযোগের নাম জীবন, বিষ়োগের নাম মৃত্যু । পঞ্চভূত- 
নিশ্রিত ক্ষণবিনশ্বর শরীরে সখ্যতাঁৰ অবলম্বন করিয়া, 
ভোগ্ী জীব কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করে ; দেই অল্লপকালের 
মধ্যেও আবার ছুঃনাধত ব্যাধি উহার বিয়োগ সাধন 
করিতে এবং অপরিহার্য জরা দেহের জীর্ণভ্ব উৎপাদন 
করিতে চেষ্টা পায় । যেরূপ ভগ্ন গৃহ ও জীর্ণ ববন পরি- 
ত্যাগ করিয়া! নৃতন গৃহ ও নূতন বনন গ্রহণ করিতে হয়, 
. তদ্রপ শরীরও জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নুতন 
দেহ ধারণ করে, গতানুশোচনা করে না) জীবন বদি . 
এত অধিক নিকটসম্বন্ধী শরীরকে অবলীলাক্রমে পরি- 
ত্যাগ করিয়। যাইতে পারে, ও তদ্বিরহ জন্য পরিতাপের 
কোন চিহ্ন প্রদর্শন না করে, তবে বিভিন্নকায় পিত্রাদির 
মরণ জন্য তাদৃশ শোকাকুলিত হওয়া অজ্ঞানতার কার্ধ্য 
অবশ্যই বলিতে হইবে । অতএব হৃদয় হইতে শোক 
অপনারিত করিয়া তথায় সাহনকে আশ্রয় প্রদান কর ; 


১২৮ ক্বামাবনবাস। 
সংসারের অপারত্তা আলোচন। করিয়া চঞ্চলচিত্ত স্থির 
কর; পৃথিবীর অবস্থা নিয়তই পরিবস্তি ত হইতেছে দেখিয়া, 
চৈতন্য সংস্থাপন কর ; শোকতাপের বশীভূত ন1 হইবার 
জন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন ও জ্ঞান উপার্জন কর,; এবং রাজ্য 
শাসনে অনন্য মন] হও, তাহ। হইলে ন্বতই শোকের শান্তি 
হইয়। যাইবে । যদ্দি ভবাদৃশ জ্ঞানবাঁন্‌ লোকে শোকাকুল 
হয়েন, তবে মূর্খ ও পণ্ডিতে প্রভেদ কি? যেমন বারুবেগ 
ব্যতিরেকে, বৃক্ষ ও পর্বতের মধ্যে কে চল, কে অচল, 
জানা যায় না, তদ্রপ শোকাবেগ ব্যতীত কে পণ্ডিত ফে 
মূর্খ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি শোক তরঙ্গে 
অভিভূত হইবে, তবে বিদ্যারপ তরণী আশ্রয্ন করিবার 
উপযোগিত। কি? প্রাস্তর যদি জলপ্রবাহে ভাসমান হয়, 
তবে কি তাহার পারবত্বা থাকে? অতএব শোকাবেগ 
সংবরণ করিয়া লোকের ছৃষ্টান্তস্থানীয় হও। পারত্রিক 
কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়। পিতার পুক্্রপ্রয়োজন পুর্ণ কর । 
পারত্রিক কর্ম ই প্রকৃত কর্ম, উহার কতকগুলি স্বয়ং 
অনুষ্ঠান করিতে হয়; এবং কতকগুলি পুত্র দ্বার অনুষ্ঠিত 
হইয়। থাকে ? যে যে পারত্রিক শুভাবহ কন স্বয়ং করিতে 
হয়, মহারাজ তৎ নমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; 
এক্ষণে পুজ্রের অনুষ্ঠেয় কার্ষ্যের অপেক্ষা! করিতেছেন | 
. পারত্রিক উপকারই প্রকৃত উপকার, অন্য অন্য উপ- 
কার ক্ষণবিনশ্বর, অথব। যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ 
উহার ফল ভোগ কর! যায়, ক্ষণবিনশ্বর শরীর নষ্ট হইলে» 
উপকারও নষ্ট হয়? যায়; পারত্রিক উপকার সেরূপ নয়, 
উহ দেহান্তে সঙ্গে সঙ্গে যায় এবং পরলোকে ফলদায়ক 
হয়। নম্ভানের এইরূপ উপকার করিতে পারে বলিয়া, 


পৈতৃক ধনে অধিকারী হয়। পিতার অকুত্রিম ন্সেহ 
সম্বলিত উপকার আর কাহারও নিকট পাইবে না। 
এক্ষণে মহারাজ পারত্রিক প্রভ্যুপকারের প্রত্যাশা করি- 
তেছেন। অতএব বিভবের অনুরূপ, পিতৃরৃত উপকারের 
অনুরূপ এবং পিতৃভক্তির অনুরূপ পিতার অস্ত্যেপ্িক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান কর ॥ 
ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া শোকাবেগ সংবরণ 
করিলেন, এবং উদ্রিক্ত পিতৃভক্তি সহকারে পিতার পরেত- 
দেহ দাহ করিতে সরযুভীরে উপস্থিত হইলেন। অনস্তর 
অগুরুচন্দনবিরচিত চিতায় চন্দনচর্চিত মাল্যভূষিত রাজ- 
তনু আরোহিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পুর্বক অগ্নি স্বালিয়। 
দিলেন। চিতানল উপযুক্ত দাহা পাইয়া গ্রাবল হইয়! 
উঠিল । ভরত দেখিয়া! নখেদে-বলিলেন, মহারাজ ! আপ- 
নার যে শরীর তুলাস্ভৃত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ 
বোধ করিত, সেই শরীর আজ কঠোর কাষ্ঠময় শয্যায় 
স্থাপিত হইয়! চিতাগ্রিতে দগ্ধীভূত হইতেছে, এবং ভরত 
তাহ] শ্হিরভাবে সুচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে । হা আর্ধ্য ! 
আপনি বনে গমন করিয়াছেন, সুখে আছেন ! রাজ- 
, শরীরের ঈদৃশী দশ দেখিলেন না । দাহকার্ধয সমাহিত 
হইলে ভরত বাম্পবিমিশ্র হেমকুস্ত-নলিলে চিতা ধৌত 
করিয়। নরযূতে অবগাহনপুর্বক নির্মল নলিলে তিন বার 
তর্পণ করিলেন । পরে নিশাগমে পরিজনপরিব্বত হইয়? 
নিরানন্দমময় রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং অকুল 
চিন্তার্ণবে নিমগ্র হইয়] সেই বিষম রাত্রি যাপন করিলেন । 
ক্রমে ক্রমে শোকের নহিত অশোৌচকাল অতীত হইল । 
রাক্ষকুমার দ্বাদশাহে দ্বাদশাহবিধি, ও ভ্রয়োদশদিনে শ্রান্ধ- 
৯৭ 
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বিধান সমাধান করিলেন । পর দিন প্রভাতে স্ততি- 
পাঠকের প্রাবোধ জন্য মধুরন্বরে মঙ্গলগীত পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিল। প্রবুদ্ধ ভরত অনিচ্ছাপুর্বক স্ততিগীত শ্রবণ 
করিয়া, “বিরত হওঃ মঙ্গল গানে গ্রয়োজনু নাই* বলিয়া, 
তাহাদিগকে প্রাতিষেধ করিলেন । অমাত্যেরা সমুচিত- 
সম্মান প্রদর্শন পুর্ধক রাজ্যাঙ বিষয়ক প্রাস্তাব করিলেন ॥ 
ভাহাতেও অনাস্থা গুদর্শন পুর্বক বলিলেন, আমি রাজ- 
কার্যষযের অযোগ্য ; আপনার! স্বয়ং সকল কাধ্য পর্যবেক্ষণ 
করুন । পরিশেষে অশেষ উপদেশ দিয়! বশিষ্ঠদেব 
বলিলেন, রাজকুমার ! রামচন্দ্র পিতার বাক্য রঙ্গ 
করিতে বনে গমন করিলেন, ভুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া 
রাজার শাসন গুতিপালন করিতেও অক্ষম হইবে ? 

ভরত গুরুবাক্যে তার্কিকত। প্রকাশ কর! অপরি- 
পক্কতার পরিচায়ক জানিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 
ভগবন্‌ ! আপনি আমাদিগের কুলগুরু £ কুলাচার অবগত 
আছেন। আপনি উপদর্দেশক বলিয়া, নূর্য্যবংশের এত 
গৌরব। এ বংশে জ্যেষ্ঠই রাজোপাধি গ্রহ্থ। করিয়। থাকেন? . 
আমাকে কি কুলাচার-বিরুদ্ধ নিন্দিত কার্য করিয়। 
নির্মল কুল কলঙ্কিত করিতে উপদেশ দেন ? রাজ] হইয়।, 
প্রজারঞগ্রন করিতে ন1! পারিলে অবথাভূত রাজশব্দে আক্ছুত 
হইতে হয়॥। আমি যত বতর্ক হইয়। রাজকার্য্য পর্য্য বেক্ষণ 
করি না কেন, ফোনরূপেই প্ররুতিপুগ্ডজের অনুরঞ্জন করিতে 
পারিব না॥ আমার রাজ্যলাভ উত্তরাধিকারিত্ম্ত্ে 
নহে, জননীর কুৎ্নিত উপায়ে ঘটিয়াছে। এরূপে রাজ্য 
লাভ কুলপর্টের বিরুদ্ধ, আমার অনীপ্পিত এবং প্রাঙ্গাবর্গের 
অননুমোদিত । সুতরাং তাদৃশ অনদুপায়লন্ধ রাজ্য শালন 


অষ্টম পরিচ্ছেদ।  $৩$ 
করিয়। যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিধ, ইহার লস্ভাবন! 
কি? দামান্য রাজ্যের কথা দুরে থাকুক, ছললব্ ইন্দ্রত্ব- 
পদ্দেও ভরতের প্রব্বত্ি জন্মে না। যাহার মূলে দোষ 
থাকে, তাহা হইতে কখনই বিগুদ্ধ ফল ফলিত হয় না, 
আমার রাজ্যলাভের মূলই অবিশুদ্ধ, সুতরাৎ তাহা হইতে 
বিশুদ্ধ ফলের সম্ভাবনা কি? যাহার পাতি লোকের ভক্তি 
ন। থাকে, নে পরিশুদ্ধ কর্ম করিলেও লুখ্যাতি লাভ ও 
লোকের মনস্তষটি সাধন করিতে পারে না । কর্মাবিপাকে 
আমার পাতি লোকের তাদৃশী ভক্তি নাই, সুতরাং 
ভক্তিপ্রতিষ্টিত রাজ্যপদ গ্রহণ কর। আমার কর্তব্য নহে। 
যাহার অখ্যাতি একবার উদৃঘোষধিত হইয়াছে, নে একাকী 
ভশ্রদ্ধার পাত্র হয় এরূপ নহে, তাহার সম্ভানেরাও 
অবজ্ঞাম্পদ হইয়। থাকে ! তক্ষরীর সন্তান সচ্চরিত্র হইলেও 
কি সে লোকের বিশ্বাবভাজন হয় ? 
: সুখ্যাতি অপেক্ষা লোকের অখ্যাতি সত্বর বিস্ফারিত 
হইয়! উঠে; উহ! আর অপসারিত হয় না। জনকের 
সত্যব্রতপালন অপেক্ষা জননীর অবৈধ প্রার্থনা! সমধিক 
- প্রুনিদ্ধ হইয়াছে । আমি যত প্রকার যত্ব করি না কেন, 
কিছুতেই ছুরপনেয় কলক্কের দূরীকরণ করিতে পারিব ন। ॥ 
যদ্রি রাজ গ্রহণ না করি, তাহা! হইলে স্বতঃই কলঙ্কের 
অপনয়ন হইয়া বাইবে। যদি পাপপক্ক স্পর্শ করা ন! যায়, 
বে কি তাহা শরীর মলিন করিতে পারে ? রাজ্যভার 
গ্রহণ না করিলে জনকের বাক্যের অন্যথাচরণ জন্য 
পাপপক্কে লিগু হইতে হইবে না । আমার রাজ্যাভিষেক 
পিতার আন্তরিক ইচ্ছার বিষ়ীভূত ছিল ন! ;.উহা.কেবল 
জননীর জট্রধ- উপরোধেই ছটিয়াছে ; সুতরাৎ, আহার 
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নুষ্ঠানে পিতা বসন্তষ্ট না হইয়া! বরং সত্তষ্টই হইবেন. 
তাহা হইলে জনকের বাক্য অন্যথা করিয়াও পাপাচারী 
হইতে হইল না॥ অতএব আমারে আর অনুরোধ করি- 
বেন না। এক্ষণে যাহাতে অগ্রজ মহাশয়কে আনয়ন 
করিতে পারি, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন। তদীয় 
উপদেশ ভিন্ন আমার অস্থির চিত্ত কিছুতেই সুন্থির হইবে 
না। .যেরূপেই হউক, তাহাকে আঁনিতে হইবে । সকলে 
গিয়া অনুরোধ করিলে, তিনি প্রত্যাবর্তনে পরাগ্ুখ হইতে 
পারিবেন না। মহারাজের হ্বর্গারোহণসংবাদ শ্রবণ 
করিলে, তিনি কাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া 
নিশ্চিজ্ত থাকিবেন ? অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবেন | 
বশিষ্ঠদেব ভরতের বিবেচকতা ও ভ্রাতূপরায়ণতার 
অশেষ প্রশংসা করিয়া তদীয় মত অনুমোদন করিলেন, 
এবং স্ুমন্ত্রকে রথ প্রস্তত করিয়া আনিতে আদেশ 
করিলেন। নস্ুমন্ত্র আজ্ঞাপ্রাপ্ডিমাত্র রথ সজ্জিত করির। 
আনিলেন। ভরত রথারোহণ পুর্ধাক নৈন্য, সামন্ত, পাত্র, 
মিত্র ও অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে রামচক্দ্রের উদ্দেশে 
বনপ্রদেশে চলিলেন। ন্ুমন্ত্র পুর্বপরিচিত পথে রথ- 
চালন। করিতে লাগিলেন । ভরতের মনোরথের ন্যায় 
রথ, অবিলম্ষে গ্রাম,নগর, জনপদ গ্রাভৃতি অতিক্রম করিয়? 
শৃঙ্গবের-পুরে গ্রাবিষ্ট হইল । ভরত রথ হইতে অবরোহণ 
করিয়। গুহকমুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণ- 
পর্যযস্ত আদ্যোপাস্ত সমস্ত ব্বত্বান্ত একান্তচিত্তে শ্রবণ 
করিয়া, এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়! স্ুমনীভুত 
হইলেন / এবং গুহকের অনুরোধক্রমে ৫ দিন তথায় 
যাপন করিলেন): পরদিন -প্রত্যুষে. গ্াতোখান করিয়া 
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গুঁহকসহ গঙ্গা পার হইয়া -ভেরদ্থাজমুনির. তপোবনাভিমুখে 
চলিয়া গেলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া তপোধনমুখে 
প্রীরামের গ্রস্থানপদবীর পরিচয় পাইয়া চিত্রকুটগিরি 
লক্ষ্য করিয়া ,চলিলেন। সঙ্গিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন। গ্রীরামদর্শনলালসায় অনুষায়ী লোকের 
সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে 
উপস্থিত হইলে পশ্চাৎ ভাগ রাজধানীর সহিত অবিদ্ছিন্ন- 
ভাবে বংলগ্ন ছিল । ক্রমে ক্রমে নির্জনবন জনাকীর্ণ হইতে 
 লাগিল। হিংআ জন্ত নকল ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে 
পলায়ন করিতে লাগিল। | 
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এদিকে রামচন্দ্র, গজবৃংহিত, অশ্বহ্থেবষিত এবং ৈচ্য- 
ঘোষিত শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বতন ! তুমুল 
কোলাহল শুনা যাইতেছে ; হরিণ সকল ত্রানিত হইয়! 
প্লুতগতিতে গমন করিতেছে ঃ বিহঙ্গ শ্রেণী গগনমণ্ডলে 
গোলাকার হইয়। বিচরণ করিতেছে । বোধ হয়, কোন রাজ! 
ব। রাজপুত্র স্বগয়া করিতে অটবীতে আনিতেছেন । অত- 
এব দেখ ইহার কোন্‌ দিকে আইসে । লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র 
বিশাল শালতরু আরোহণ করিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখিলেন, অনংখ্য নেন। বারুচালিত কাদস্বিনীর 
ম্যায় মহাবেগে দক্ষিণ দ্রিকে ধাবমান হইতেছে । দেখিবা- 
মাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়! রামচক্দ্রকে বলিলেন, 
আর্য ! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া শরাদনে শরদন্ধানপুর্ধাক 
অরণ্যপরিসরে অগ্রসর হউন । বোধ হয়, ঠককেয়ীকুমার 
ভরত, রাজ্যাভিষেকে মত্ত হইয়া সৈন্যসামস্ত সঙ্জিত 
করিয়। আমাদিগকে হনন করিতে আনিতেছে । তাহারই 
সেনাকোলাহল শুন! যাইতেছে; অপকারী ছুরাচারী 
ভরতকে রণশায়ী করিয়া ঠককেয়ীর অশ্রজলে ক্রোধানল 
নির্বাণ করিব। আততায়ী ছুরাত্মাকে বধ করিলে অধর্ন্ম 
হইবে না। এই বলিয়। কম্পিতকলেবর হইয়। তরুত্ন্ধ হইতে 
অবরোহণ করিলেন । অনস্তভর বেপমান! জনকতনয়াকে 
বনাস্তরালে লুক্কারিত রাখিতে ধাবমান হইলেন। 

রামচন্দ্র কোপোম্থুখ লক্ষণের মুখবিকার বিলোকন 


নবম পরিচ্ছেদ । ৪৩৫. 
করিয়া সম্মিতবদনে বলিলেন? বৎস] ভরত তোমার কি 
অপ্রিয় কার্য করিয়াছে, যে তুমি তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত 
হইতেছ.? অসিবন্্ গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণাধিক * 
ভরত উপস্থিত্ব হইলে তাহার উপর কি অন্ত্রচালনা করিতে 
পারিবে? সর্ধন্ব বিসর্জন দিয়া পিতৃনত্য পালন করিতে 
অরণ্যে আনিয়াছি১ আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? 
যাহাদের সুখ নচ্ছন্দতাঁর জন্য র্লাজ্যভার গ্রহণ করিতে 
হয়, তাহাদিগকে বিনাশিত করিয়। রাজ্যস্থখ কাহাকে 
ভোগ করাইব? $নন্যের! ত বলবিন্যান বা ব্যুহরচন। 
করিয়া আবিতেছে ন। যে, তাহাদিগকে আক্রমণকারী 
বোধ করিতেছ । ভরতও খড়াহস্ত হইয়। জিঘাংসায় গবৃত্ত 
নহে যে, তাহাকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়। হিংসার উপ- 
ক্রম করিতেছ। আততায়ী হইলেই কি কেহ ভ্রাতাকে 
-বধ করিয়] থাকে? আপনার প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে 
পার। যায়? বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে 
আগত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই; সেহ 
কারণে আকুলচিত্বে নুহ্ৃতৎনমবেত হইয়া আমাদিগকে 
প্রত্যাবর্তন করাইবার জন্য আনিতেছে । যদি রাজ্যে 
অভিলাষ হয়, তবে ভরতকে বলিয়৷ দিব, সে তোমাকে 
রাজ্য অর্পন করিবে । যদ্দি বনবাস ক্লেশ সহা করিতে ন! 
পার, তবে এই সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাইও । আম্গি 
সীতানহচর হইন্সা সচ্ছন্দে কাঁনন পর্যটন করিতে পারিব ॥ 
লক্ষ্মণ ভ্রাতার কথ। শুনিয়া লঙ্জাবনতমুখে রিনি 
দণ্ডায়মান রহিলেন । 
এদিকে ভরত সেমাপতিদ্দিগকে -শিবিরমন্রিবেশপুর্বক 
অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন): এবং স্ব, কতিপয়- 


হত: রাম-বনবাস£ 


মাহ নহচর: লইয়া গুহ লমভিব্যাহারে রামচত্রশ 
প্রভৃতির অন্বেষণ করিতে লাখিলেন, পরে শব্রত্থকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎন শক্রত্ন! যাবৎ অগ্রর্জের 
কমললোচন ও লক্ষণের সৌম্য বদন বি্লোকন করিতে 
না পারিব, যাবৎ রাজলক্ষণলাঞ্ছিত অগ্রজের চারু চরণ 
মস্তকে ধারণ করিতে না পারিব, যাবৎ আধ্যকে রাজ- 
সিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া চামরগ্রাহী হইতে ন। 
পারিব, যাবৎ জনকনন্দিনীকে স্বীয় প্রভুর রভ্রাসনশে!ভিনী 
ন। দেখিতে পাইব, তাবৎ আমার হৃদয়ের মন্মবেদনার 
লাঘব ও শান্তি হইবে ন।। 

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পলি 
শেষে চিত্রকুট পর্বতের এক পার্খে রামচন্দ্রের আশ্রম 
হইতে নমুখিত ধুমশিখা অবলোকন করিলেন । অপহৃত 
বস্তর পুনঃপ্রাপ্ডি হইলে, এবং ঘনান্ধকারে দীপশিখ! দর্শন 
করিলে যে রূপ আনন্দোদয় হয়, রামচক্দ্রের পবিত্র পাবকের 
উর্ধোথিত ধুমরাশি দর্শন করিয়। ভরতের চিরদুঃখিতাস্তঃ- 
করণে সেইরূপ আন্কাদের সঞ্চার হইল । তখন তিনি 
দুর্গম পথ পরিষ্কৃত হইল বোধ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে 
পর্ণকুগিরের পর্য্যন্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, শীতত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে স্বগ- 
মহিষের করীষরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, কুশ ও কুন্ুম 
ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং পুর্কোতর রব ণ! 
বেদি ও প্রাদীণ্ড পাবক শুভ্রনৈকততটস্থ পর্ণশালাছয়ের্‌ 
পাবকতা বিধান করিতেছে । দক্ষিণে মন্দাকিনীপ্রবাহ 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে । কৈলানখিরিতটে 
জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময় 








বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সতত প্ররুতি- 
গুজে. এবং লঞ্জন সমূহে পরিবেষিত হইয়া উপানিত 
হইতেন, তিনি আজ স্বগকুলপরিবৃত হইয়। ব্যাধের ন্যায় 
অবশ্হিতি কন্িতেছেন। যিনি মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়। রত্বসিংহাসনে আনীন থাকিতেন, তিনিই আক 
হরিণাজিনে কথঞ্িৎ লজ্জানংবরণ করিয়া অনাস্তৃত 
ভূমিতে নিষঞ্ধ আছেন। যিনি উত্তমাঙ্গে মনোজ্ঞ মন্দার- 
কুস্থমমাল। ধারণ করিতেন, তিনিই আজ কদ্াকার জটাভার 
বহন করিতেছেন । বীহার দুর্বাদলশ্যামল নিম্মল কলেবর 
অগুরু চন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাহার সেই শরীর 
আজ ধুলিধুনর ও মলীমন হইয়া রহিয়াছে । অগ্রঙ্ত 
আমার জন্য এত ভুঃখ পাইতেছেন, ধিক্‌ আমার জীবনে ! 
ধিক জননীর প্রার্থনায়! এই বলিয়। ভরত, শক্রত্বের সহিত 
বাম্পাকুললোচনে রামচক্দ্রের পাদমূলে উপশ্ফিত হইলেন, 
এবং অভিবাদন করিয়1, আর্ধয 1 এই মাত্র বলিয়া রোদন 
করিয়া উঠিলেন। 
' রামচন্দ্র উভয়কে পাস্বন1! করিয়। বলিলেন, তোমরা 
কখনও নগরের বাহির হও নাই, এই ছুর্গম অরণ্যে কেন 
*আহনিলে? ভরত বদ্ধাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন, 
আর্ধ্য ! জননীর প্রার্থনা কুলাচার-বিরুদ্ধ হইয়াছে ; আপনি 
রাজ্যভার গ্রহণ করিয়। মাতার সেই কলঙ্ক অপনয়ন করুন । 
নতুবা আমি জীবন্‌ পরিত্যাগ করিব । এই বলিয়া অশ্রু- 
জলে রামের চরণযুগল ধৌত করিয়া ফেলিলেন। 
রামচন্দ্র সান্ত্বনা! বাক্যে বলিলেন, বৎস ! অকারণে 
জননীর প্রতি দোষারোপ করিও ন1। মাতুনিন্দা করিলে 
নিরয়গমন হয়; উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে; তুমি ও 


1. 


কথা আর মুখেও আনিও না। আমি চতুর্দশ বৎসরের 
' মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারিব না? পিভৃনত্য পালন 
না করিয়।? অযোধ্যায় প্রতিগমনও করিতে পারিব না। 
আর, তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছ্ছেঃ 
তদনুনারে তুমি বুবরাজ হইয়। রাজ্যশানন কর, পিতার 
কথার অন্যথাচরণ করিলে অধন্ম হইবে । রাজধানীতে 
যাইয়া মহারাজের আজ্ঞান্ুরূপ কার্ধয করিয়া তদীয় 
শুআষায় নিযুক্ত থাক । 

পিতার নামোল্লেখমাত্রেই পিতৃ-স্সেহ স্বতিপথে আবি- 
ভূর্ত হওয়ায়, ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 
আর্য ! আর আমরা পিতার শুশ্রীষা। করিতে পাইব না; 
আপনি সীত। ও লক্ষণের সহিত অরণ্যে আগমন করিলে 
পর, মহারাজ ছুঃসহ পুক্রবিরহ সন্ক করিতে না পারিয়। 
মর্ভ্যলোক পরিত্যাণপুর্বধক দেবলোকে গমন করিয়াছেন ॥ 
আমি তাহার যথাবিধি 'শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছি । 
আপনি পিতার প্রিয়পুব্র, প্তিয়পুজ্রপ্রদত্ত সলিলাদি 
পিতৃুলোকের সমধিক তৃপ্তিকর। আপনি তাহাকে 
সলিলাদি প্রদান করুন ॥। রামচন্দ্র ভরতের কথা সমাপ্ত 
ন। হইতে হইতেই শোকাচ্ছন্ত্র ও অবসন্ন হইয়। পড়িলেন *, 
এবং ভরত ও শক্রদ্রের ক্ষহ্ধদেশে বাহু স্থাপন করিয়। 
অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। লক্ষণ ভূগুষ্ঠে 
সর্বাঙ্গ বিলুঠঠনপুর্বক ক্রন্দন করিয়া! উঠিলেন! সীতাও 
পর্ণকুদীরে মুক্তকষ্ঠে রোদন করিতে প্রার্ত্ত হইলেন। দেখিয়) 
গুনিয়। ভরত ও শক্রপ্রেরও শোঁকাবেগ নবীভূত হইয়। 
উঠিল$ তাহারাও অবিশ্রান্তধারে অশ্রধারা বিনর্জন 
রুরিতে লাগিলেন। . 





যেরূপ দাবানল প্রম্থলিত হইলে কুগুরযুখের আর্তভনাদে 
কাঁনন প্রাতিধ্বনিত হয়, তদ্রুপ রাজকুমারদিগের রোদনে 
'অরণ্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । অনুযায়িবর্গ যে যেখানে . 
ছিল, ক্রন্দন্রে শব্দানুনারে নেই স্থানে উপস্থিত হইল । 
রামচন্দ্র ত্বাভাবিক গ্ৰাশ্তীর্য্য রক্ষা করিয়। বিলাপ করিতে 
করিতে বলিলেন, সীতে ! মহারাজ পরলোক গমন করিয়া 
ছেন ঃ বন লক্ষ্মণ ! আমরা পিতৃহীন হইলাম ; আর আমি 
ত্রতান্তে নরেন্দ্রবিয়োজিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব না। 
যে পিতা লোচনের অন্তরালে অবস্থিত জীবিত পুত্রদিগের 
বিরহ দুঃনহ ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমরা 
তাহার জীবনাস্তজনিত.চিরবিরহ সহা করিতেছি । আমা- 
দিগের হৃদয় কি নির্মম! আমর কি মন্দভাগয ! পিতাঁর 
অন্তিমসময়ে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোনও যত্ব করিতে 
পারি নাই । সে বিষম সময়ে তিনি কতই আমাদিগকে 
স্মরণ করিয়াছেন । এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে 
মুদায় নিশ। অতিবাহিত করিলেন । 

প্রাতঃকালে কলে নিরানন্দমমনে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন এমন ময় বশিষ্ঠদেব উপস্থিত হইয়া! অশেষ উপদেশ 
দিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দাকিনীতে 
অবগাহন করাইতে গেলেন । সকলে সাঁনতর্পণ সমাপন 
করিয়। পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর বন্ধু- 
বান্ধব, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি সকলে বেদির চতুর্দিকে উপ- 
বেশন করিলে ভরত গাত্রোথান করিয়া বদ্ধা্জলিপুটে 
'কাতরম্বরে বলিলেন, আর্ধ্য ! আপনি সর্ধজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠই 
রাজ। হইয়। থাকেন, এই. আমদের কুলধর্স। আপনি 
কুলক্রমাগত রাজধর্ম্ের অনুমরণ করিয়। ম্বয়ং রাঁজা হউন; 
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আমর1 আপনার আজ্ঞাবহ দাস হইর়। কার্ধয করি। 
রাজ্য পালন করিতে প্রভূত বিদ্যাবত। ও যথেষ্ট ক্ষমতার 
আবশ্কতা, আপনি কিরূপে সেই দুর্ধহ ভার অযোগ্যের 
উপর অর্পন করিতেছেন ? যে যে করের উপযুক্ত, তাহার 
উপর মেই কর্মের ভার দেওয়া কর্তব্য । আপনি সর্ক- 
গকারে উপযুক্ত, স্বয়ৎ সকল বিষয়ের সমাধান করিতে 
লমর্থঃ অতঞ্ব আপনিই বিভ্ভীর্ণ সাআ্াজেতর ভার গ্রহণ 
করিয়া প্রজাপালন করুন। আমি কুলগুরু প্রভৃতি 
গুরুজনের সম্মুখে ধর্্নাক্গী করিয়া বলিতেছি, রাজ্য- 
পালন অপেক্ষা বনবান আমার স্পৃহনীয় ও সুনাধ্যঃ 
আমিই চতুর্দশ বৎসর বনে বান করিয়। মাতৃপাপের 
প্রায়শ্চিত করিব। 

রামচন্দ্র ভরতকে অশেষ প্রকারে সাস্বনা করিয়। 
বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস! ভুমি জানিয়৷ গুনিয়াও কেন 
বালকের মত কথা কহিতেছ ? সম্ভান হইয়া পিতাকে 
পতিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ? পিতার আজ্ঞা প্রাতি- 
পালন করিয়। রাজ্যে অভিষিক্ত হও । মন্ত্রীদিগের সুমন্ত্রণ। 
এবং কুলগুরুর সছুপদেশ অবলম্বন করিয়! সুবিচার বিতরণ 
কর, নাহসকে গ্রাধান নহায় করিয়। অগ্রতিহত প্রভাবে 
রাজ্যশাসন কর; হৃষ্টচিত্তে রাজধানী প্রতিগমন করিয়। 
জননীবর্গের নেবাশুশীষায় নিযুক্ত হও | কালবিলম্ব করিও 
নাঃ এক দিন রাজকার্ধয না দেখিলে অনেক অনর্থ ও 
বিশৃত্বল। ঘটিবার সম্ভাবনা । আমি পিতৃসত্য পালন না? 
করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রতিগমন করিব না, বারংবার 
অনুরোধ করিলে অসন্তষ্টই হইব । 

ভরত রলাষমচজের কথা গুনিয়! কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া 
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অধোমুখে রছিলেন 1 সাহার অশ্ররজলে ধরাতল প্লাবিত 
হইয়া গ্নেল। "মক্তিবর্গও রামচন্দ্র অপরিহার্ধ্য অধ্যবসায় 
দর্শনে কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। বশিষ্ঠদেব 
ধর্্মবিরুদ্ধ উপদেশ অকিঞ্চিৎকর বিবেচন। করিয়। অনুরোধ 
করিতে পারিলেন ন। ॥ 

সকলেই বিরসবদনে অগ্রফুল্পমনে অকুল চিস্তা করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে ম্ায়শান্ত্র-বিশারদ মহাবাচাল জাবালি 
রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়! বাগ্জাল বিস্তার পুর্বক 
শিরঃকম্পনরহকারে মহা আড়ম্বরে বলিলেন, রাজকুমার ! 
মহারাজ আপনাকে বনে বান করিতে অনুমতি দিয়াছেন । 
উপবনে বাস করিয়া! মহারাজের বাক্য পালন করিতে, 
পারেন। বন উপবনে কিছু গ্রভেদ বোধ হয় না| তরু- 
সমন্ির নাম বন? উপবনে রূক্ষনমটির অনভ্ভাব নাই। অতএব 
তথায় বান করিয়। মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন । 


যদি বলেন, অরণ্য হিতঅজন্ত পুর্ণ” উপবনে তাদ্বশ জন্তর 
বিরলভাব, সুতরাং উপবনে বাস করিলে, বনে বনতি 


করা হয় না। কিন্তু মহারাজের উদ্যান সেরূপ নহে, 
উহাতে নানাজাতি বন্ পশু পালিত হইয়া থাকে । বন্চ 
পণ্পুর্ণ অরণ্যের নহিত মহারাজের উপবনের টবসাদুৃশ্য, 
দেখা যায় না । যদি বলেন, অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম 
থাকে না, উদ্যানে সতত মানবের বিচরণ করিয়া থাকে, 
সুতরাৎ বন ও উপবনের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখা যাই- 
তেছে.। বে বিষয়ের মীমাংসা এই বে, আপনারা যে যে 
স্থানে বিচরণ করিতেছেন, সেই ঘেই স্থান জনসমাগম শুন্য 
হইতেছে ন1 ) সুতরাং বন-বিচরণ ও উপবনবিহারে প্রতেদ 
থাকিতেছে না। বিশেধতঃ মহারাজ প্রাথমে আপনাকে 


র্লাজ্যভার দিয়াছিলেন, পরে মহিষীর প্রার্থনায় বনে 
যাইতে বলেন । প্রাথম আদেশ প্রথমে, দ্বিতীয় আদেশ 
তৎপরে পালনীয় । আদেশের পৌর্বাপর্য্য অনুনারে 
লোকে কার্য্য করিয়া থাকে । আপনি মুহারাজের প্রথম 
আজ্ঞ। প্রতিপালন ন। করিয়। দ্বিতীয় আজ্ঞ। রক্ষা করিতে 
গিয়া! সেই রীতির ব্যতিক্রম করিতেছেন ; ইহ। ন্যায়ান্ু- 
মোদিত ও যুক্তিনঙ্গত নহে । অতএব মহারাজের গ্তাথম্‌ 
আদেশ অনুসারে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন 
করুন । পরে দ্বিতীয় নিদেশের অনুষ্ঠান করিবেন । বাঁন- 
গ্রন্থ অবলম্বন কর? রঘুবংশের কুলধর্ম্ম, আপনিও শেষবয়নে: 
মহারাঞজ্জের শেষ নিদেশ পালন করিবার জন্য বনে বাস 
করিবেন । ইহা! হইলে উভয় পক্ষই রক্ষা পাইবে এবং 
আমাদেরও মনোরথ পুর্ণ হইবে । অতএব এক্ষণে, 
রাজধানীতে চলুন । মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন 
করিয়! রাজ্য শাসন করুন৷ 

রাম জাবালির প্রতিকূল তর্ক শ্রবণে বলিলেন, ভগবন্‌ ! 
বুবিলাম আপনার অলামান্য তর্কশক্তি আছে । আপনি 
জানেন মীমাংসা ব্যতিরেকে তর্কশক্তি মার্জিত ও ধর্ম্ম- 
গ্রারন্তি পরিশোধিত হয় ন1; তবে অকারণ বিরোধী 
তর্কের অবতারণা করিয়া মীমাৎসাঁবাক্যের অপলাপ 
করিতেছেন কেন? আমি আপনার নিরর্৫থক হেতুবাে 
ধন্দ্দ বিলোপ করিতে পারিব না; ভরত বালক, উহারে 
সঙ্গে লইয়৷ রাজধানীতে গমন করুন $ যাহাতে রাজ্য 
নিরাপদ থাকে, উহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিবেন | 

অনন্তর ভ্রত বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
ভগ্ঘবন! অগ্রজ রাজপ্রীী পরিগ্রহ করিলেন না। আমি 


কি রাজলক্ী পরিগ্রহ করিয়া পরিবেদনদোঁষে দুষিত 
হইব? কিরূপে ঈদৃশ লোকবিগর্হিত ব্যাপারে প্রর্ভ 
হইব? সর্বথ। বিষম বিপদ্দে পড়িলাম + রাজ্যভার স্বীকার 
করিলে পরিবেত্তা। হইতে হয় £ ন। করিলে, পিতার কথার 
অন্যথাচরণ এবং অগ্রজের অনুমতির অপালন হয়। কি 
করি, উপদেশ দ্িন। 
বশিষ্ঠদেব ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া! বলিলেন, 
রাজকুমার! ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন পরম ধর্ম, নেই ধর্মই 
রক্ষা! কর৷ যুক্তিযুক্ত ও কর্তব্য। অতএব'অগ্রজের অনুমতি 
লইয়৷ রাজধানীতে গ্রমন কর । অনন্তর ভরত রামচন্দ্রের 
চরণ ধারণ করিয়। বলিলেন, আর্ধ্য ! কিরূপে রাজকার্ধ্য 
নির্বাহ করিতে হয়, উপদেশ দিন। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে 
কর্ম সুসম্পন্ন হয় না । 
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রামচত্্ বলিলেন বতস! রাজব্যবহার নির্বাহ করা 
দুরূহ ব্যাপার » উহার প্ররুত পদ্ধতি সহজে প্রাপ্ত হওয়! 
যায় নাঃ স্থতরাৎ অনালোড়িত বিষয়ে যথাযথ উপদেশ 
দেওয়া! সহজ ব্যাপার নহে ; তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র 
বলিয়! দিতেছি, যে, যতদুর পার প্রজানুরাগ-সঞ্চয়ে যত্বু 
করিবে, প্রজারগ্ুনই রাজব্যবহার। বিভিন্নপ্রক্ুতি প্রক্কৃতি- 
পুজের অনুরপ্ন কার্ধ্য দুঃসাধ্য সাধনার দৃষ্টান্ত ঃ উহার 
সাধনে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়ঃ সর্বদ। সাবধান ও 
সতর্ক ভাবে ঞ্চার্ধ্য দেখিতে হয় । অনেক অন্বেষণে কোন 
বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে হয় ; যতক্ষণ প্ররুত 
অবস্থা প্রকাশিত ন। হয়, ততক্ষণ পর্যবেক্ষণে নিরস্ত হওয়! 
উচিত নহে। অসাধারণ ধৈর্য ও গাস্তীর্য্য মহামূল্য রত্বের 
ম্যায় শরীরে ধারণ করিতে হয়ঃ অপকারী শক্রর ন্যায় 
রাখদ্বেষ দূরীভূত করিতে হয়; পক্ষপাত স্বতদেহবৎ 
একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়; নত্যের তুলাদণ্ডে সকল 
কার্য্যের তুলন করিতে হয় ঃ বিচার স্থলে বন্ধুতা, মমতা, 
দয়াবতা, বিসর্জন করিতে হয়ঃ সৎকার্ধ্য ও সদৃগুণের 
সমাদর ও প্রশংন। করিতে হয়; অপব্যয়ে কৃপণতা, সহ্যয়ে 
বদান্যতা, নিত্যব্যয়ে মিতব্যয়িতা, অবলম্বন করিতে হয়। 
সত্বগুণের অনুশীলনে অন্তঃকরণ প্রশান্ত রাখিতে হয়।* 
যেরূপ শরৎকালীন নির্মল নভস্তলে রজোযোগ মস্তবে না, 
 তজ্রপ অস্তঃকরণ প্রশান্ত খাকিলে তাহাতে রজোগুণ 
স্থান লাভ করিতে পারে না। 






রা্বধর্্ম পালন করা যে কত কটন ব্টাপাঁর, অন্য. 
কোন বিষয়ের সহিত তাহার ছলনা করা বাইতে পারে 
না। যে ব্যক্তির বিচারের উপর সমুদাঁয় সাম্রাজ্যের 
্$ভাশুভ নির্ভর করে, তাহাকে যে কতদূর বিদ্যাবুদ্ধিবিশিউ 
এবং চারিত্রগুণভুয়িষ্ঠ হইতে হয়, তাহা বল] যায় না। 
স্বয়ং বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে বিদ্যাবান্‌ ও বুদ্ধিমান্‌ 
লোককে নির্দধাচন করিয়া লওয়া যাইতে পারে না| 
বাহার নিকট বিদ্বান ও ধীমান লোক, ন। থাকে, তিনি 
অসার বলিয়া গণনীয় হয়েন ॥ ত্বয়ং চারিত্রগুণসম্পন্ন না! 
হইতে পাঁরিলে নিকুষ্টগ্ররৃত্তিসমূহকে সত্যত করিতে পার! 
যায় না। রাজ কোনও অনৎ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইলে 
অনেক অনর্থ ও বিশ্ৃত্বলা ঘটিয়া উঠে। যে ভূপতির 
অর্জনস্পৃহা বলবতী, লোকশোষণ দ্বারা ন্বীর কোষাগার 
পুরণ করাই তীহার প্রধান কার্ধয॥। তিনি প্রজার হিতাহিত 
চিন্তা ন! করিয়া যে রূপেই হউক, অর্জনস্পৃহা চরিতার্থ 
করিয়া থাকেন। বাহার আত্মস্তরিতাব্ঘ্ি সাতিশয় 
তেজন্থিনী, তিনি অন্য লোকের মঙ্গলাকাজ্কী ন] হইয়! 
সতত আতত্মস্থখে নির্বতি থাকেন । যখন সামান ব্যক্তির 
নিক্ুষ্ট বর্ত বলবতী হইলে অমঙ্গলের নীম! থাকে না, 
তখন নিরঙ্কুশ নরপতির নিক্ুষ্ট বৃভি প্রবল হইলে জন- 
সমাজের কত যে অমঙ্গল ঘটে, তাহার ইয়ত্। করা যায় 
না। অতএব সাবধান, কোন কুপ্রব্বতির বশীভূত হইফ়া 
কার্য করিও না। 8 ৃ 

রাজ। স্বয়ং সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন নাঃ 
সুতরাৎ তাহাকে কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ লৌক নিযুক্ত করিতে 
হয়। কার্ধ্য নির্বাহের জন্য যিনি যেরূপ লোক নিযুক্ত 
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কয়েন, তাহার কাধ্য যেই নিয়োক্োর অুপাগুণ অসুনান্সে 
শিষ্পন্ন হইয়া থাকে ।: অতএব বিবেচনা পুর্বক কর্মচারী 
নিয়োজিত করা আবশাক। প্রৰল অর্জনম্ৃহাবি শিষ্উ 
এবং ন্যায়পরতাশুব্য নিষুক্ত ভৃত্য অবসর পাইলেই আপ- 
নার অর্থলালস। পরিভূগু.করিয়! শ্বীয় প্রভুর গুভূত্ত অযশঃ 
ও অশেষ অনুতাপ জন্মাইয় থাকে ॥ ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে 
কার্ধয চালাইবার ভার অর্পণ করিলে দে ইন্দ্রিয়নুখ 
পরিতৃপ্ত করিতে নিয়ত যত্ববান্‌ থাকে, গ্রভূর ক্ষতি 
হইলেও তাহাতে মিরস্ত হয় ন।। যে কার্য স্পাদম 
করিবার জন্য ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, শ্হিরতর বুদ্ধি ও বিশু 
স্বভাব আবশ্যক, সেই কার্য্যে কোন অধ্যবসায় হীন 
অনিপুণ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নিয়োজিত হইলে তাহা কোন 
ক্রমেই স্ুুসম্পন্ন হয় না। মিত্রই হউক, বা ভূৃত্যই হউক, 
পাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত হইলে অবশ্যই অনিষ্ট ঘটিবে 
সন্দেহ নাই। ৃ 

'ভূপালদিগের যাজ্যকার্য্য নির্বাহার্ধে মন্ত্িনিয়োগ সর্বাশ 
পেক্ষা বিবেচনাসাপেক্ষ । অফংশরিতরূপে বীহাঁর উপর 
ছড় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার যায়, তাহাফেই মল্িত্ব- 
পদে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত । মন্ত্রণাই রাজ্যের জীবনৌষধি 
এবং রাজার জীবন। শ্রস্ত্রী বিশ্বাসঘাতক হইলে রাজার 
রাজ্যনাশ ও প্রাণনাশের সম্ভাবনা ॥ মন্ত্রীর সহিত রাজাকে 
সতর্ক হইয়া পরামর্শ করিতে হয়। কোন কার্য্য সাধন 
করিবার জন্য পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে কেহ যেন 
এরূপ জানিতে না পারে যে, উহা সচিবের মন্ত্রণাক্রমে 
ঈম্পর হইল । মহীপাল গোপনে অমাত্যের মক্রণা গ্রহণ 
করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নি্ধা রণপুর্বক প্রকাশ্যে দেখাইবেন, 
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: প্র তিনি অন্যের পয়ামর্শনিক্পেক্ষ হইরা-ন্যয়ং কার্য 
করিতেছেন । মন্ত্রিত বিষয় গোপনে না মতরাদ স্ললের 
ঘট গৌরবের. হপনি হয় - রে 

অবিনয়েয়্ অপনয়ন 'জন্য দণ্ডবিধির আবশ্যকতা $ 
যাহাতে অবিষ্যয় না জগ্যে পুর্ব হইতে এরূপ শিক্ষণ প্রদান 
করিলে পশ্চাৎ্ৎ দগুবিধান করিতে হয় না। ঘেরপ 
রোগোৎপত্তির পুর্বক্ষণে ভিষকৃপতি সুপথ্য সেবন করাইয়। 
ভাবী রোগ হইতে মুত্তী করিয়। দেন, তদ্রপ বিচক্ষণ রাজ! 
গরজার কুপ্রব্বত্ভতি বলবততী হইবার পুর্ধে শিক্ষা দান দার! 
অচ্চরিত্রতা সম্পাদন করিতে পারেন | প্রত্যহ ব্যবহার- 
দর্শনে যে প্রয়াস. পাইতে হয়, প্রজার চরিত্রদদোষ সংশো» 
ধনে তত কষ্ট গাইতে হয় না। 

রামের এইরূপ উপদেশবচন শুনিয়া ভরত জ্োষ্ঠ+ 
ভক্তির নিদর্শনন্বরূপ তদীয় পাছুক্কাদ্ধয় হেমপীঠে অধিষ্ঠা- 
পিত করিয়। তাহার নামে যাজ্যশাসন করিবার প্রার্থনা 
ফরিলেন। রামচন্দ্র ভরতের কথা শুনিয়া -কুলগুরুকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, ভগবন্‌ ! এ অবস্থায় পাছুকাঘয় পরি* 
গ্রহ করিয়া. ভরতের প্রার্থনা পুরণ করিতে পারা যার 
কি না? বশিষ্ঠদেব বলিলেন, বৎস রাম ! কুশ-নির্িত 
সমুদায় বস্তই লকল অবস্থায় ব্যবহার্য্য ও প্রশস্ত। অতএব 
বর্ভময় পাছুকাছয় পরিগ্রহ করিয়া উহা! ভরততকে প্রদান 
কর, উহাতে ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা নাই । অনন্তর রামচন্দ্র 
চরণ দ্বারা কুশ-বিরচিত পাছুক1 স্পর্শ করিয়া ভরতকে 
প্রদান করিলেন । ভরত সেই পবিত্র পাদুকা উত্তমাঙ্গে 
ধারণ করিয়া অগ্রজের চরণারবিন্দ বন্দনা করিলেন। 








নব ভকিভাঙন অগ্রজের অনুজায় কি: সম্মত. 
হা অষোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন ॥ প্রজাবর্গ 
রাজার ন্যায় রামের অনুজ্ঞায় সম্মত হইনা অন্ুখিত- 
চিত্বে আবালমুখে প্রতিনিবৃত্ব হইল। ভরত পথিমধ্যে 
বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্‌! জনক-. 
বিরহিত অগ্র্ঞ-বিবর্জিত রাজধানীতে গমন করিতে ইচ্ছণ 
হইতেছে না.) অযোধ্যার পুর্ব অবস্থা মনে হইলে কেবল 
যন্ত্রণার উদয় হয়। আর, যেখানে চিরল্মরধীয় মহারাজ 
গ্রাবলগতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেখানে মাদৃশ 
'ম্বললবুদ্ধি ব্যক্তির রাজ্য শাসন করা বিধেয় নহে। অতএব 
যতদিন অগ্রজ মহাশয় প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন 
নন্দীগ্রামে অবশ্থিতি কর! কর্তব্য । এক্ষণে মস্ত্িবর্গকে ৷ 
তথায় যাইতে বলিয়৷ দিন। অনন্তর বশিষ্ঠদ্দেবের আদেশ 
অনুসারে গ্নকলেই নন্দীগ্রামে চলিয়া গেলেন। ভরত 
তথায় উপস্থিত হইয়। সুবর্ণসিংহাদনে রামচন্দ্রের পাছুকা- 
বয় অধিষ্ঠাপিত করিয়া গ্যত্তধনের ন্যায় বলাজ্যের রক্ষণা- 
বেগ্ষণ করিতে লাগিলেন। , - 


সম্পূর্ণ । 





